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Editor’s Note 


The Department of Linguistics, University of Calcutta is the oldest Department 
of Linguistics in our country. Under the new regulation of Indian Universities 
act (1904) the Department of Comparative Philology was established as an 
independent Department in the Post Graduate course of study. This was also 
the first Department of its kind outside England and America. The name of 
the Department was changed to Linguistics much later in the year 1986. The 
first student who came out from our Department with PG degree in 
Comparative philology was Dr Muhammad Shahidullah in 1912. The great 
polyglot Dr Harinath Dey was attached with this department for a brief period. 
Dr. Otto Strauss was the first appointment as a Professor in the Department 
(1913). The Department started its teaching and research with primary focus 
was on Comparative Philology with special reference to Indo-Aryan studies, 
Iranian studies, Greek, Latin and also non-Aryan languages of our country. In 
the last hundred years the Department reached its excellence due to the 
constellation of three stars of high magnitude: Dr Muhammad Shahidullah 
(1885-1969), Dr Suniti Kumar Chatterji (1890-1977) and Dr Sukumar Sen 
(1900-1992). In this context I should also mention the name of Prof 
Batakrishna Ghosh (1905-1950), a contemporary of the trio and a very 
distinguished philologist. It is to be noted that both Shahidullah (1910-1912) 
and Sen (1921-1923) were the direct products of our Department, while 
Chatterji was the product of the Department of English with a specialized 
course in Germanic philology. However, Chatterji attended some classes in 
our Department in Avestan Text and Grammar when he was appointed lecturer 
in the department of English in the University of Calcutta. The Department 
of Comparative Philology reached its zenith when Chatterji joined the 
department as a Khaira Professor of Indian Linguistics and Phonetics in the 
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year 1922 just after receiving his D.Phil degree from SOAS. Chatterji remained 
in the Khaira Professor post for the next thirty years. No denying the fact this 
was the golden era of our Department when students from other parts of oür 
country came to the department mainly because of the attraction of Chatterji. 
To be frank enough even nowadays we cannot think the existence.of our 
Department without Chatterji. 


The current issue of the Bulletin of the Department of Linguistics, number 
19, is dedicated to the memory of Prof S.K.Chatterji. Throughout the year 
2015, the 125* Birth Anniversary of Chatterji was celebrated in and around. 
Our department was no exception. We initiated this memorable event with a 
day long seminar in our Department in March 2014. The Department has 
recently organized an International level seminar in two Phases (November 
26" and 27", 2015 and December 22 2015) in this occasion. 


A scholar like Prof Suniti Kumar Chatterji in any country is hard to come by. 
Chatterji’s interest was not only confined in the field to Comparative Philology 
and Linguistics. He was a real scholar in true sense whose interest was 
extended in Literature, History, Philosophy, Art, Architecture, Religious study, 
Cultural study etc. Chatterji was not only a voracious reader but also a 
voracious contributor. He had contributed a lot in academics through his books, 
papers, articles, monographs, review etc. Even his introduction for other author 
was no less important. Most of us are aware of his books like ODBL, Indo- 
Aryan and Hindi, A Bengali Phonetic Reader, Bhasha Prakash Bangala 
Vyakaran etc. But his articles are equally important than his books. His number 
of articles are more than nine-hundred written in various languages. But 
unfortunately no collections of his articles have been published so far except 
few in English and Bengali. Even some of these collections are not available 
in present in print. This is the high time to take necessary steps for collecting 
his writings either in printed format or in digital format otherwise the most of 
his writings will go into oblivion in near future. This is a huge task which 
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needs institutional help and lot of funding. Our Department with very 
negligible financial strength cannot do this alone. But still anticipating the 
threat already mentioned the Department despite with its financial problem 
has decided to publish this current issue where a few but important Bengali 
and English articles of Chatterji has been collected. We hope in near future 
this small venture will achieve great success. 


The current issue consists of seventeen articles of which nine are written in 
Bengali and rests are in English of varying subjects like Phonetics, 
Comparative Philology, History etc. We have printed all the articles as it is 
without making any alteration or editing. The old spellings for Bengali articles 
remained unchanged. There are variations of same spelling in few articles. 
Even they are untouched. 


Last but not the least, I want to offer my thanks to all my fellow colleagues 
for their extensive support for publication of this special number. They have 
helped me a lot by taking the burden of proof correction which is a laborious 
and pain-staking, thankless job. I am indebted to Ms Shreya Das and Poulami 
Das, former pupil of our Department who have helped me a lot at the time of 
collection of the articles. I express my gratitude to Dr Md. Shakeel for checking 
the Urdu and Arabic forms. I am thankful to all concerned who have given 
me the permission to print the articles. I am indebted to Prof. Sugata Marjit, 
Hon'ble Vice-Chancellor, Prof. Sonali Chakrabarti, Pro-Vice-Chancellor 
(BA&F), Prof Soma Bandopadhyay, The Registrar, Dr Aparesh Das, Press 
superintendent, University Press and Mr. Ayan Ghosh for printing this volume. 


Sunandan Kumar Sen 
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হিন্দুসভ্যতা ও হিন্দু ইতিহাস 


আমাদের এই হিন্দু জা'ত। আমাদের জা’তের Fat ইতিহাস আমাদের জী'তের কৃতিত্ব_কৃতিত্ব 
কেবল ধর্ম আর চিন্তার জগতে নয়, বাস্তব জগতেও তার অসাধারণ Soe! আমাদের জাতের 
গৌরবের যুগ, সমগ্র জগতের ক্রমোৎসর্গ বিধানে আমাদের জা’তের দান। যে দানের NAG, যে দানের 
নানামুখিতব কত যে উচ্চ, কত যে ব্যাপক তা যত দিন যাচ্ছে তত নোহতন নতুন এঁতিহাসিক তথ্যের 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর রূপে পরিস্ফুট হচ্ছে- এই সব পূর্ব্বকথা একদিকে, আর একদিকে 
আধুনিক কালে আমাদের জা’তের মানসিক আর অন্যবিধ শক্তির ক্রমশ প্রবর্ধমান ক্ষয়, আমাদের 
জাতের মধ্যেকার নানা জটিল সমস্যা, এই সব সমস্যাকে কি উপায়ে নাশ করে আমাদের জাতের 
ভবিষ্যতকে কি করে আমরা উজ্জ্বল করে দেখতে পারি এই সমস্ত নিয়ে কত কথা না বলা ষায়। 
কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে সম্যক আলোচনা তো এক দিনে সম্ভব নয়। আজকের দিনে আমার ইচ্ছা এই 
যে, আমাদের হিন্দু সংস্কৃতি বা সভ্যতার বিশেষত্ব কোথায়, আর জগতে কেন এই সভ্যতার অন্তর্গত 
মনোভাবের আবশ্যকতা আছে। এই বিষয় নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা কহ; আরও এই বিষয় নিয়ে, যে, 
এই সভ্যতা আর এই মনোভাব ভারতীয় ব'লে হিন্দু বলে যা আমরা সহজ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি। 
যার কাছে আমরা আমাদের জাতীয় বিশেষত্বের জন্য Vl, যার জন্যই ভারতের ভারতীয়ত্ব, যার জন্যই 
আমাদের অস্মদভাব রক্ষার সম্বন্ধে আমাদের পিতৃপুরুষের কাছে। আমাদের নিজেদের কাছে, আর ভবিষ্যৎ 
যুগের অনাগত ভারতসন্তান--তথা বিশ্বমানবের কাছে আমাদের কতটা দায়িত্ব আছে। 


আমি হিন্দু, আমি হিন্দু, আমি হিন্দু--এই কথা মনে মনে যখন আমি ব'লতে থাকি, আমার হিন্দুত্বের 
কথা যখন সমস্ত মন দিয়ে এইরূপে আমি নিজে নিজে অনুভব করবার চেষ্টা করি, তখন অনেক সময়ে 
একটা অপূৰ্ব্ব ভাবের দ্বারায় আত্মহারার মতন হ'য়ে যাই। আর যে অদৃষ্ট আর অদৃশ্য শক্তি, তাকে 
কর্ম্মসূত্রই বলো আর ঈশ্বরই বলো, যার প্রসাদে ভারতবর্ষে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে হিন্দু হবার জন্মসৌভাগ্য আমার 
ঘটেছে, সেই শক্তির প্রতি বিশেষ এক কৃতজ্ঞতা রসে আমার মন তখন ভরে UT | ভারতবর্ষের বাইরে 
আর ভারতবর্ষের ভিতরে নানান্‌ জাতের লোকের সঙ্গে আমার মেশবার সুযোগ হয়েছে। নানান 
দেশের রীতি-নীতি কায়দা-কারণ ভাব-ভঙ্গী চিন্তা-প্রণালী আমি দেখে এসেছি। নানা সভ্য আর স্বাধীন 
জাতের লোকের সঙ্গে মিশেছি। আমাদের ভারতবর্ষ এখন পরাধীন, আমাদের ভারত এখন দারিদ্র্যের 
অজ্ঞতার আর ভয়ের ভারে নিপীড়িত। ভারতের নরনারী দেহে দুর্বল মনে নিস্তেজ, বহ শতাব্দীর 
দাসত্বের কলঙ্কের বোঝা মাথায় ক'রে বয়ে বয়ে ভারতবাসী তার সরল নির্ভীক স্বাধীন চিন্তার শক্তি 
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তার স্ফুত্তিপূর্ণ মানসিক বিকাশকে যেন হারিয়ে ফেলেছে-_ ভারতবাসীর পূর্ব্বগৌরব অস্তমিত। তারা 
আভিজাত্য ভূলে গিয়ে অনেক বিষয়ে সে এখন বব্বরের মতন মনোভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। 
কিন্তু এই সমস্তের মধ্যেও এক চিরস্তন মানসিক স্বাধীনতার উৎস আমি দেখি আমার ভারতীয়, হিন্দু 
পূর্বপুরুষদের চিন্তার মধ্যে, আমার হিন্দু মনোভাবের মধ্যে, আমার হিন্দু অসভ্যতার ধারার মধ্যে। 
ধন্মপদে গোড়ার শ্লোকেই বলা হ'য়েছে__ “মনোপুষবঙ্গমা ধন্যা, মনোসেট্ঠা নোময়া”-_-মানুষের ধর্ম 
অর্থাৎ স্বাভাবিক বৃত্তি মনকে অনুসরণ করে মনই ধর্মসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্ম মনোময় অর্থাৎ ধর্ম্ম 
মন থেকেই উৎপন্ন হয়,_-অর্থাৎ মানুষের স্বভাব বা চিন্তা মনের দ্বারাই অনুপ্রাণিত আর পরিচালিত 
হয়, জীবের সমস্ত ভাব আর চেষ্টা বা কার্য্য মন থেকেই উৎপন্ন হয় আর মনের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই 
মনকে উন্মুক্ত রাখবার চেষ্টা করেছে, পারমার্থিক আর আধ্যাত্মিক বিষয়ে এক পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে 
একমাত্র আমার হিন্দু সংস্কৃতিতে; আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা গায়ত্রী মন্ত্র খালি এই চাইছে, যেন পরমেশ্বর 
আমাদের বুদ্ধিকে আমার ধী'কে পরিচালিত করেন,_-“ধিয়ো cat নঃ প্রচোদয়াৎ”, অন্য কিছু প্রার্থনা 
নয়। প্রাচীন যুগে আমাদের অন্যতম কাম্য ছিল “অপ্রমাদ” যাতে আমাদের মননশক্তি তার শুভ্র 
জ্যোতির আলোক ত্যাগ করে প্রমত্ত ভাবের ধোঁয়ায় BA না হয়। এই মনের স্বাধীনতা আমাদের হিন্দু 
ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা বলে এখনও এই পত্তনের যুগে এই আপৎকালে যে সময়ে আমাদের মধ্যে 
বছ নিন্দার বিষয় বহু কুপ্রথা এসে পণ্ড়েছে, সে সময়ে আমরা একেবারেই বর্ব্বর হয়ে যাইনি। 
সহানুভূতি, পরমতসহিষ্তুতা আর আমাদের হিন্দু সমাজের বুদ্ধিভ্রংশ অবস্থা, এর সমীক্ষার অভাব আর 
এর অন্ধ আত্মহনন চেষ্টা আমাদের সভ্যতার মূল কথা নয়। এই জন্য অন্য স্বাধীন আর সভ্য জা'তের 
উন্নত গৌরবময় অবস্থার সঙ্গে যখন আমাদের ভাঙ্গনের দশার তুলনা করি, তখন আমাদের দুর্দশার 
কথা ভেবে মনে দুঃখ পাই বটে, কিন্তু আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির হিন্দু চিন্তাধারার আর বাস্তবজগতে 
হিন্দুর posta ভিতর এমন কিছু দেখি না, যার মধ্যে আমার মনে একটুকুও লজ্জা বা ক্ষোভ হয়। 
বরঞ্চ, বাস্তব আর মানসিক জগতে আর আধ্যত্মিক উপলব্ধির লোকে আমার জাত এমনিই কৃতিত্ব . 
দেখিয়ে এসেছে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে মানুষে মানুষে জা'তে জানতে ধর্মে ধর্মে সত্যকার সম্বন্ধ 
কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে এমন কতগুলি সহজ পথ নির্ণয় ক'রে দিয়েছে, সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের বিপরীত 
আর বৈরী ভাবাপন্ন সম্বন্ধকে কি করে এক পরস্পরের সঙ্গে শাস্তি আর সহযোগিতার সূত্রে গীথতে 
হয়, সে সম্বন্ধে নিজের ইতিহাসে এমনিই দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, যে যার জন্যে অন্য সমস্ত জা'তের 
তুলনায় আমার হিন্দু জাতের একটা বৈশিষ্ট্য আমি দেখি, আর তখন নানা জা'তের মধ্যে প্রতিযোগিতা, 
পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠুরতা আর নানা ধন্দেরি সঙ্কীর্ণতা আর অবিমৃষ্য অসহিষুরতার কথা মনে পড়ে, 
আমি আমার জাতের সম্বন্ধে একটা অভিমান অনুভব করি, আমার জা’তের জন্যে একটা গর্র্ব সুখ 
আমার চিত্তকে প্রসন্ন করে তোলে। আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূল কথা কি, কোথায় এর বিশেষত্ব আর 
এর শ্রেষ্ঠতা, আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় হিন্দুর জাতীয় জীবনে এর স্থান কতটা, আর বিশ্বের তাবৎ 
মানবের ব্যক্তিগত আর জাতিগত জীবনেও এই হিন্দু, চিন্তা আর হিন্দু মনোভাবের উপযোগিতা কতটা 
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এই সমস্ত কথা প্রত্যেক হিন্দুর বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। হিন্দু চিন্তা আর হিন্দু মনোভাব যে একটা 
বড় জিনিষ, এই চিন্তা আর মনোভাবের দ্বারায় মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য আর পরমার্থ সম্বন্ধে অতি মহান 
অতি উদার অতি ব্যাপক একদেশনা আর অনুপ্রাণনা সহজভাবেই যে পেতে পারে, যার মহত্‌ উদারতা, 
আর ব্যাপকত্ব অন্য ধর্ম্ম চিন্তায় দুর্লভ্য। পৃথিবীতে মানুষকে নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশকে অবলম্বন 
করে শাস্তি আর স্বতন্ত্রতার সঙ্গে বাস ক'রতে গেলে আমাদের ভারতের আর্দশের, হিন্দু আদর্শেরই 
যে আবশ্যকতা আছে, এই কথাটী যখন আমরা সত্য সত্য উপলব্ধি ক'রবো, তখন ভারতের চিন্তা 
জগতের হিন্দু মনোভাবের বংশপরম্পরাগত উত্তরাধিকারী বলে আমরা এর রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর 
এর উৎকর্ষ হয় সে বিষয়ে অনন্যচিস্ত হ'য়ে আমরা চেষ্টমান থাকবো। 


আর জ্ঞান-প্রসৃত হ'লে পর আমাদের চেষ্টা সার্থক হবে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা আমাদের 
জীবনের পরম বস্তু, পিতৃপিতামহের কাছ থেকে লব্ধ শ্রেষ্ঠ রিকথ, ভারতের, এশিয়া মহাদেশের 
তথা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনার ধন এই আমাদের ভারতীয় হিন্দু ভাবস্তব্ধিকে বিশ্বমানবের সমচ্ষে 
ভারতবর্ষের মানবের সনাতন দান স্বরূপ আমরা আবার উপস্থাপিত ক'রতে পারবো | আর বিশ্বমানৰ 
এই দান গ্রহণ করবে, আমরাও পিতৃপুরুষের, অনুবর্তন করে কৃতার্থ হবো। 

হিন্দু ধৰ্ম্ম, হিন্দু চিন্তা, হিন্দুর মনোভাব সমস্তই হিন্দুর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। হিন্দু সভ্যতার আর 
মনোভাবের উৎপত্তি, প্রকাশ আর প্রসার, এর গতি, সম্পূর্ণ অবস্থায় হঠাৎ একদিন আকাশ থেকে পড়া 
জিনিষ নয়। কার্যকারণাত্মকে দেশ, কাল আর পাত্র নিয়ে এক ঘটনা পরম্পরাকে অবলম্বন PAS 
কোনও জাতের ইতিহাস আর সভ্যতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে ATS ওঠে। এই ঘটনা-পরম্পরা 
পার্থিব বা বাস্তব পারিপার্থিককে অবলম্বন ক'রেই হ'য়ে ACH আর বাস্তব ঘটনা বলে এর সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ ভাবে, কোনও.আধ্যাত্তিক ব্যাপারের যোগ নেই। কোনও জাতির সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা 
FAS গেলে, তাতে অতি-প্রাকৃত আধ্যাত্মিক বিষয়ের অবতারণা ক'রলে, এঁশ্বরিক শক্তির বিশেষ 
যোগ কল্পনা করলে, সেই আলোচনা পণ্ড হ'য়ে যায়। ইতিহাসের ঘটনাবলী বস্তুকে অবলম্বন করেই 
হ'য়ে থাকে, ইতিহাসের মধ্যে আমরা জাতির সমবেত মননক্রিয়ার একটা ক্রমবিকাশ দেখতে পাই। 
এই বস্তু আর মননক্রিয়া ইন্দ্িয়-শ্রাহ্য জিনিষ, এর নির্ণয়ের আর বিচারের সাধন হ'চ্ছে আমাদের 
বুদ্ধি-বৃত্তি, বুদ্ধি-নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম অনুভূতি শক্তির বা যোগের ধ্যানশক্তির মতন বুদ্ধ্যাতীত অন্য কোনও 
শক্তির সাহায্য এখানে আবশ্যক নয়। সেই অতি-প্রাকৃত শক্তিও এই পার্থিব্য ক্ষেত্রে বাস্তব জগতের 
বিধি অনুসারে প্রযোজ্য নয়। এতিহাসিক সত্য বা এতিহাস ঘটনা-পরম্পরা, আর আধ্যাত্মিক সত্য বা 
আধ্যাত্মিক অনুভূতি, এই দুটো হ*চ্ছে পৃথক্‌ পৃথক্‌ জগতের জিনিষ। পারমার্থিক সত্য বিরাট জিনিষ, 
মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি শক্তির সাহায্যে তার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় ক'রতে যাওয়া অসমসাহসিকতার কথা, 
দুরাশার বস্ত। পারমার্থিক সত্যের ছারায় লাভ যাঁরা করেছেন, উপলব্ধি, অনুভূতি বা আধ্যাত্মিক দর্শন 
দ্বারায় যারা এই সত্যকে জেনেছেন। সেই সমস্ত সত্যদ্রষ্টী ধষি আর দিব্যোন্মাদ মুক্ত আর ভক্ত 
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মহাপুরুষের চরণে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম। তাদের দর্শন আর তাহাদের উপলব্ধি 
দেশ-কাল-পাত্র-নিবদ্ধ তুচ্ছ বাস্তব ইতিহাসের অতীত অপার্থিব বস্তু। এই দর্শন বা উপলব্ধির জন্য 
যোগ্যতা অৰ্জ্জন করা, শাশ্বত বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখলে পর মানবের একমাত্র কাম্য কলে মনে হয়। কিন্তু 
এই কাম্য বস্তুর সাধনায় আকৃষ্ট হবার ভাগ্য সকলের হয় না। পুণ্যকলে যার প্রতি ভগ্বদনুগ্রহ হয়, 
সে-ই এই সাধনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় আর এই দর্শনের, উপলব্ধির অধিকারী হয়।-- 


“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বহনা শ্রুতেন। ষমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা 
বৃণুতে SR WM” 

এই সত্যস্বরূপ আত্ম শাস্ত্রালোচনা ছারা লভ্য নয়, মেধা বা বছ পাণ্ডিত্যের দ্বারাও নয়; ইনি স্বয়ং 
যাকে বরণ করেন, তার দ্বারাই AS, এই আত্মা তার কাছে নিজের তনু অর্থাৎ নিজের যথার্থ রূপ 
অধিকার নেই। এ হচ্ছে অন্য জিনিষ! আত্মদমন, ত্যাগ, দয়া, অপ্রমাদের দ্বারা চিত্তকে শব্দ সাধনার 
উপযুক্ত করে নিয়ে আচার্য্য আর গুরুর কাছে, ধষি আর ভক্তদের গ্রন্থ থেকে, প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন সেবা 
আর শুশ্রাষার দ্বারা এই অনুশীলনে অবতীর্ণ হ'তে হয়। আমি এখন এই অস্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক সত্যের 
সাধনের কথা বলছিনা | সে সম্বন্ধে ততৃদর্শী শান্ত WR Missa মহাপুরুষ কিম্বা ভগবানের সত্তার 
স্পর্শ াহারা পেয়েছেন, বাউলের গানের কথায় যাঁদের শিরায় আগুন জুলে, যারা বুকের মাঝে শুন্তে 
পান আগুনের ঢেউ নাচে, কেবল তারাই আমাদের পথ দেখাতে আমাদের নাচিয়ে নিয়ে ঘরের বার 
করতে পারেন। | 


কিন্তু হিন্দু চিন্তার বহিরঙ্গে স্বরূপ যে বাস্তব আর মানসিক জগৎ বহুশতাব্দী ধ'রে গ'ড়ে উঠেছে, 
যাকে হিন্দুকৃষ্টি, হিন্দুসংস্কার ও হিন্দুমনোভাব বলা যায়, তা কেবল আমাদের বুদ্ধি আর বিচারশক্তি 
দিয়ে, আমাদের পঠন আর অভিজ্ঞতালব জ্ঞান দিয়েই চর্চা করা যায়। এখানেই আমরা ধী শক্তির দাবী 
ক'রতে পারি, এ জিনিস নয়, ধর্মের সঙ্গে ইতিহাসের ঘটনাবিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা 
করলে, ধর্মের গৌরব হানি, আর ইতিহাসেরও বিনাশ। 


এই ভাব নিয়ে প্রমাণ আর যুক্তির পথ ধ'রে, আমাদের অতীত আলোচনা ক'রে দেখার সাহস 
আমাদের থাকা উচিত। পৃথিবীর হাটে আমাদের কৃতিত্বের স্থান কোথা তা যাচাই ক'রে দেখা দরকার। 
এ সম্বন্ধে আমরা আমাদের হিন্দু মনোভাবের কাছে অসাধারণ স্বাধীনতা পেয়েছি। আমাদের হিন্দুধর্মের 
মূলমন্ত্র যা, তা ইতিহাসনিরপেক্ষ, কোনও ব্যক্তিকে বাদ দিলে আমাদের ধর্মের সূত্র ছিন্ন হয় না। ধর্মের 
“সত্যনাশ” এর ভয় যখন আমাদেরই নেই, আমাদের পক্ষে এত সহজে তখন অতীতের সম্বন্ধে 
অনুসন্ধান করাটা সহজ। সত্যাদিদৃক্ষা নিয়ে, অপক্ষপাত দৃষ্টিতে আমাদের প্রাচীন কথা অনুশীলন 
ক'রলে পরে বুদ্ধি আর বিচারের শুভ্র রশ্মি দ্বারা অতীতের অন্ধকার দূর হবে, অতীতকে সত্যরূপে 
জানতে পারাবো। অতীতের উপর বর্তমান প্রতিষ্ঠিত, বর্তমানের অনেক সমস্যার অনেক শক্তি আর 
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আমরা জান্তে পারবো At | কিন্তু আমাদের চেষ্টা যাতে সার্থক হয় তার জন্য এই জ্ঞান চাই-ই চাই। 
আমাদের মধ্যে আফগানি-নেশনকে সংহতি শক্তিতে জাগ্রত ক'রে তুলতে হবে। এমন দুর্দিন এসেছে 
যে, যখন আমরা জগতে টিকে যেতে পারবো কিনা, সে সম্বন্ধে লোকে নৈরাশ্যের সঙ্গে প্রশ্ন করছে। 
আমাদের কোন্‌ পথে চলা উচিত, কোন দৌর্ব্বল্য আমাদের দূর করা উচিত কোথায় আমাদের, শক্তিকে 
আরও জাগ্রত করতে ইতিহাসের অর্থাৎ জাতীয় জীবনের ঘটনা পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ সমস্ত 
বিষয় না জানতে পারলে আমাদের সংহত হওয়া সম্ভব হবে না। 


* x x 


আমার মনে হয়, হিন্দু অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতার তিনটা বড়ো দান হ'চ্ছে সমন্বয় সত্যানুসন্ধিৎসা 
আর অহিংসা। ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক জীবন মানুষের সিজের অস্তরের ব্যাপার ধর্মের দুটো দিক 
আছে- ব্যক্তিগত আর জাতি বা সমাজগত। ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার জন্য হিন্দু চিন্তায় “রুটানাং 
বৈচিত্র্যাদূজুকুটিল নানাপথজুযাম্”__ রুচির পার্থক্য হেতু সকল কিংবা কুটিল নানা পথ ধ'রে যারা চলে, 
এমন মানুষের জন্য নানা পথের সার্থকতা মেনে নেওয়া হয়েছে। মানব-জীবনের মতনই হিন্দু এক 
বিচিত্র বিভিন্ন মতের সমাবেশ, এতে একটা মাত্র অবশ্য স্বীয়কর্তব্য মতের প্রাধান্য নেই। এতে কোনও 
এক প্রকার প্রস্থানের বা পারমার্থিক বিচারের গোঁড়ামি নেই। বিশেষ একরকম ধর্ম্মানুভূতি ছাড়া আর 
সব রকম অনুভূতি হয় মিথ্যে নয় ভুল এটা হ’চ্ছে শোমীয় জাতির মধ্যে উৎপন্ন তিনটা বড়ো ধর্ম্ম 
যা জগতের অনেকখানি জুড়ে আজকাল রয়েছে তাদের কথা । ভগবান খালি আমার সম্প্রদায়েরই 
দখলে, এই রকম স্পর্থা যাকে ঈশ্বর নিন্দা blasphemy বলা যায়, তা হিন্দুর নেই বলে হিন্দু 
ভগবানকে ছোটো করে নিয়ে, নিজের দলভুক্ত করে নিয়ে তাকে অপমান করার পাপে পাপী হয় নি। 
করেন_-এইরূপ ধারণা অবশ্য সব ধর্মের মধ্যেই স্বীকৃত হয়। কিন্তু এই বিশ্বাস হিন্দু একটা অসাধারণ 
মৈত্রীর সঙ্গে পোষণ করে ব'লে সমস্ত রকমের সাধনার সব পর্যায়ের ধর্ম্ানুষ্ঠান আর ধর্মমতের সঙ্গে 
সহানুভূতি করতে তার বাধে না যার পাত্র যতটুকু, সে কেবল ততটুকুই নিতে পারবে, তা বেশী নিতে 
পারছে না কলে তাকে যেন তেন প্রকারেণ নিয়েছি বলার চেষ্টা ক'রতে হবে, আর সে যদি নিয়েছি 
না বলে, তা হলে তাকে জাহন্নমে পাঠাতে হবে, এরূপ চিন্তা হিন্দুর পক্ষে মনে আনাও অসম্ভব। 
অধিকারী ভেদ জিনিষটাকে মানার ফলে সমস্ত ধাম্মিক অনুভূতিকে অখণ্ড ধন্মসাধনা বিবিধ দিক বা 
পৰ্য্যায় বলে হিন্দু মেনে নিয়েছে। হিন্দু খালি একথা বলে না যে, সব ধর্মেই আংশিকভাবে সত্য আছে; 
শেমেটীক জাতির মধ্যে উদ্ভূত ধর্ম্মের লোকেরা যখন এইরূপ একটা কথা বলেন, তখন তারা মনে 
করেন যে তীরা একটা চরম ওদার্য্য আর খোলা মনের পরিচয় দিলেন। কিন্তু হিন্দু খালি সেইটুকুই ব'লে 
তার উদারতার AMM দেখায় না; হিন্দু সহজেই স্বীকার করবে, যত মত তত পথ-_ সব ধর্মেই 
ভগবদ্র্শনের উপায়। কিন্তু ভগবদ্দর্শনের পথে সাধনার পথে চল্‌তে হলে অর্থাৎ কোনও ধর্মমতকে 
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সত্য সত্য ধন্মমিত ব'লে গণনা করতে হ'লে গোড়ায় একটা বিষয় দেখতে হবে-_সেটার সঙ্গে মানুষের 
নিত্যধর্মের কোনও সংঘাত আছে কিনা- মানুষের নিজধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মদমন, সত্য কথন, অজ্ঞেয়াদি 
সারল্য প্রভৃতি, আর তার দ্বারা মানব অন্য কোনও হানি বা ক্লেশ হয় কিনা, তাদের কোনও অধিকার 
ক্ষুন্ন হয় কিনা | যদি তা হয় আর যদি মানুষের নিত্যধর্ম্মের সঙ্গে কোনও সংঘাত থাকে- ত্র হ'লে হিন্দুর 
মতে সেই sm উচ্চ আদর্শ থেকে স্থলিত। কিন্তু সাধারণ ভাবে যেখানেই আধ্যাত্মিক জীবনের.দিকে 
একটা চেষ্টা আছে, হিন্দু তাকে গ্রহণ করছে। এই ভাবে দেখলে জগতের সমস্ত ধর্ম্ম প্রচেষ্টা হিন্দুর 
চোখে শ্রদ্ধার জিনিষ। তবে বিচারের বা অনুভবশক্তির তারতম্য ধ'রে হিন্দু সকলের মর্য্যাদা সমান 
দিতে পারে নি। এদের নানা স্তরে ফেলেছে। “অঙ্গ ক্রিয়াবতো দেবো, হৃদিদেবোমনীষিণাম্‌। 
প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনাং সবর্বতঃ শিবঃ!” ব্যাক্তিগত জীবনে নিজের নিজের শিক্ষা রুচি আর 
বোধশক্তি অনুসারে নিজের সাধনমার্গ তৈরী ক'রে নিতে হবে, বা বেছে নিতে হবে,_আধ্যাত্মিক আর 
মানসিক জগতে মানুষ পূর্ণরূপে স্বাধীন, এখানে তাকে তার আত্মার কল্যাণের জন্য, আর পীচজনে 
যে মতটাকে শ্রেন্ঠ বলে জোর গলায় চেঁচাচ্ছে সেইটেই নিতে হবে, তার বিচার বুদ্ধি ঈশ্বরদন্ত তার 
ধীশক্তিকে খৰ্ব্ব করে, এরকম অত্যাচার থেকে সে মুক্ত। এই যে মানসিক মুক্তির হাওয়া যাতে একজন 
হিন্দু স্বাচ্ছন্দ মনে বিচার ক'রে থাকে, যা অন্যত্র সভ্য মানবের একটা নৃতন মহা কষ্টে লব্ধ অধিকার 
মাত্র। সেইটী যখন ব্যক্তিগত জীবন থেকে জাতিগত সমাজগত জীবনে এল, তখনই দীড়ালে একটা 
সমন্বয়ের সঙ্ঞান চেষ্টা। আর তা ছাড়া ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনে নিজের রুচি অনুসারে পথ নিজেই খুঁজে 
নেবো বা কেটে বার করবো, এই থেকে এল হিন্দুর সত্যানুসন্ধিৎসা। 


সমন্বয়ের কথাটা আগে ধরা যাক । আমার নিজের ধন্মমিত আমার কাছে প্রিয়, আমার কাছে সত্য, 
এই মত নিয়ে যখন আমি চ'লতে চাইবো তখন কারোর অধিকার নেই যে আমায় আটকায়। সকলে 
আমার মতকে সম্মান ক'রে চলুক যদিও তারা নাই বা আমার মত নিলে, এটা আমি চাইবো । আমি 
পাঁচজনের কাছে যা প্রত্যাশা করি, আর পাঁচজনেও আমার কাছে তাহ প্রত্যাশা করে। কাজেই অপরের 
মতকে আমার MSS. বাহ্য সম্মান দেখাতে হয়। ধর্ম্ম বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে একটা নৈতিক 
বিধি ব'লে স্বীকার করলে Live and let live নীতি তার সহজ সিদ্ধান্ত হ'য়ে দাঁড়ায়। যেখানে অনেক 
রকমের ধম্মমতকে অবলম্বন ক'রে আছে এমন ভিন্ন ভিন্ন জনসমাজকে একত্র বাস ক'রতে হয়, আর 
ধন্মমিতের স্বাধীনতা সবাই স্বীকার করে ব'লে যেখানে নানা নোতুন মতকে নিয়ে লোকে দল পাকায়, 
সেখানে এই সব মতের একটু উদ্ধে' যাঁরা উঠেছেন তাদের মধ্যে নিত্য বা প্রধান স্বরূপগুলিকে বিচার 
ক'রে আর লৌকিক বা অপ্রধান কথাগুলিকে গৌণ স্থান দিয়ে, তাদের অন্তর্নিহিত ভারসাম্যের দিকে 
লক্ষ্য রেখে তাদের মধ্যে একটা সমন্বয় একটা সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের 
হিন্দু সভ্যতায় নানা মতের এই সমন্বয় এই ভাবেই হ'য়েছিল। 


যতদিন থেকে “হিন্দু সভ্যতা” বললে যা বুঝি, যে মনোভাব, যে চিস্তাপ্রণালী বুঝি, তা সৃষ্ট হ'য়ে 
রূপ ধরে মূর্ত হ'য়ে দীড়িয়েছে, ভারতের আর্ধ্য আর অনার্যের সভ্যতা রীতিনীতি caf আর মনোভাবের 
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অপূৰ্ব্ব মিশ্রণের ফলে আর UA ভাষা সংস্কৃত আর পালি প্রভৃতি তথা alse ভাষা তামিল ইত্যাদিকে 
মনীষীদের মধ্যে চিন্তা নেতাদের মধ্যে ভারতের আদিম আর পরবর্তী কালে আগত নানা জাতির 
সভ্যতা চিন্তাকে নিয়ে একটা বিরাট সমন্বয় করার চেষ্টা চলেছে। প্রথমটা, ভারতের অন্ধ GINEA 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে হয় তো আপনি আপনি কালধর্ম্মের ফলে নানা জাতের মানুষের প্রতি বেশ 
প্রভাবে মানুষের কোনও সচেতন বা প্রবুদ্ধ উদ্দেশ্য না নিয়েই এই সমন্বয়ের বীজ Ge হ'য়েছিল। কিন্তু 
বেদের সময় থেকেই যখন খাবি তার এই ঝক্মন্ত্র রচনা করেছিলেন--“এক সদিপ্রা বহুধা বদস্তি” -যা 
আছে তা একং; ধীমান লোকেরা তাকে বহু বলে বলে, তখন থেকেই এই সমন্বয়ের একটা সচেতন 
প্রয়াস আমরা দেখতে পাই। এই সমন্বয় চেষ্টা হয় তো কোনও কোনও,ঘুগে ভারতের কোথাও কোথাও 
এক বিশেষ মতবাদের লোকপ্রিয়তার ফলে স্ফুর্তি পায় নি, কিন্তু কখনও এই চেষ্টা ক্ষুন্ন হয় নি, আর 
বৈদিক যুগের কতকগুলি aS থেকে আরম্ভ ক'রে এখনকার রবীন্দ্রনাথ পর্য্যস্ত সমস্ত শ্রেষ্ঠ মনীষীরা 
এই সমন্বয়ের কথা ব'লে এসেছেন। 


* * x 


ভারতে এই সমন্বয় না হ'য়ে যায় না কারণ সমগ্র ভারতীয় জাতিটা আর তার সঙ্গে ভারতের সভ্যতা . 
নিজেই যে সমন্বয়ের ফল। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ভারতের ইতিহাসের আধুনিক রীতিতে 
আলোচনার সূত্রপাত হ'ল, তখনকার দিনের অল্প খবরের উপর অনেকখানি মনগড়া যে ইতিহাসের 
ইমারত তৈরী হয়েছিল, তার বক্তব্য ছিল এই --যে ভারতের সভ্যতার মূলে সমন্বয় নয়, বাইরে থেকে 
এলো একমন কতকগুলি উচ্চ ধরণের ধর্ম্ম বিশ্বাস দর্শন নীতি ছারা দেশের অভ্যন্তরের বর্বরতার 
বিনাশ বা দূরীকরণ; এর মূলে synthesis নয়, suppression বাঁ destruction, এই ইতিহাসের 
পুনরুদ্ধারের চেষ্টার মতে, অতি প্রাচীন কালে ভারতের কৃষ্ণকায় অসভ্য বর্ব্বর GAR জাতি বাস 
PAS, শ্বেতকায় সুসভ্য আর্ষেরা এসে তাদের উপর রাজত্ব ক'রতে লাগলেন, যেমন করে আধুনিক 
শ্বেতকায় জাতির লোকে গিয়ে নানাদেশে অপেক্ষাকৃত কমস্ভ্য বা অসভ্য বা কৃষ্ণকায় লোকেদের 
উপর সহজ আধিপত্য করে থাকে। ভারতের সভ্যতার যা কিছু শ্রেন্, সুন্দর, সত্য, অভিজাত, জ্ঞান 
আর সচ্চিস্তার পোষাক সমস্তই এই আর্যদের দান; আর ভারতের জীবনে যা কিছু ঘৃণ্য, অজ্ঞতার ভয়ের 
আর নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, কদর্য এবং মিথ্যা, সমস্তই আর্য কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে উৎখাত হয় নি এমন 
আর্মের আহত উপাদান। কিন্তু এই ধারণা এখন ভূল ব'লে প্রমাণিত হ'চ্ছে। নানা নূতন তথ্যের 
উদঘাটনের ফলে এখন যে মত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে, ভারতের সভ্যতায় আমাদের হিন্দু 
সভ্যতায় অনার্য্য কর্তৃক আহত উপাদান খুবই উঁচুদরের। আর বোধ হয় আর্যদের আদ্ধত উপাদানের 
চেয়ে কম তো নয়ই, বরং বেশী হবে। একটি তুলনা দিয়ে বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় হিন্দু-সভ্যতা 
যেন একখানা ধুপছায়া কাপড়, তার টানার সুতো হচ্ছে আর্যদের সভ্যতা আর মনোভাব, আর 
প'ড়েনের সুতো অনার্ধদের সভ্যতা আর মনোভাব। দুইয়ে জড়িয়ে হিন্দু-স্ভ্যতার এই চমৎকার 
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বন্তরখণ্ড,--টানা প’ড়েন দুইয়ের আলাদা অস্তিত্ব বার করতে গেলে, বিশ্লেষণের চেষ্টা হিন্দু-সভ্যতার 
সম্পূর্ণাঙ্গ যুগের প্রাগবস্থায় গিয়ে পৌঁছিতে হয়, তখন কাপড় পহি না পাই দুই বা তার বেশী প্রস্থ সুতো, 
অসংপৃক্ত অবস্থায় র'য়েছে। 

আলোচনা করা যাক্‌। প্রাচীনতম কাল থেকে ভারতবর্ষে নানা জাতি এসে বসবাস ক'রেছে। এদের ভাষা 
ছিল আলাদা আলাদা, এখনও আছে; তেমনি আলাদা আলাদা ছিল আর অনেক স্থলে আছেও এদের 
জীবনযাত্রা প্রণালী, এদের ধর্ম, এদের সামাজিক রীতিনীতি, --এককথায় এদের প্রত্যেকের জগৎ ছিল 
আলাদা আলাদা | ভারতে যত রকমের জাত এসেছে, এসে এখানকার অধিবাসী হয়ে গিয়েছে, শতাব্দীর 
পর শতাব্দী ধ'রে এখানে যে প্রবর্ধমান জীবন স্রোত বয়ে চ'লেছে তার সঙ্গে মিশে একাঙ্গীভূত হ'য়ে 
গিয়েছে। এমনটা খুব কম দেশেই হ'য়েছে। ভারতের আদিমতম অধিবাসীরা নামহীন, পরিচয়হীন; 
তারপরে কোল, দ্রাবিড়, আর অন্য জাত; হিন্দু OTe, ভোট-টীন জাতি, ইরানীআর্য্য, যবন বা গ্রীক; 
শক; হুন; তুর্ক; আরব; থাই বা আহম; মুসলমান, পারসীক; পাঠান, Reet, সিরীয় পোর্তুগীজ, আর 
আধুনিক ইউরোপের নানাজাতি; সবাই ভারতে স্থান পেয়েছে, ভারতের দিনের পর দিন বৃদ্ধিশীল 
জীবনে সকলে অংশ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তার “ভারততীর্ঘ” নামে বিখ্যাত কবিতায় উদাত্ত ছন্দে 
ভারতে মহামানবের মিলনের কথা গান করেছেন, তার এই গান ভারতের হিন্দুর সম্বয়-প্রয়াসী 
চিত্তের যে চিত্ত সকলকেই গ্রহণ PACH চায় কারুকে বঙ্জন ক'রতে চায় না তার এক আবাহন গীতি-_ 


হে মোর চিত্ত, পৃণ্য তীর্থে জাগ রে ধীরে__ 
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে। 
হেথায় দীড়ায়ে দু-বাছ বাড়ায়ে নমি নর-দেব্তারে 
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তারে। 
MASA এই যে ভূধর, নদী-জপমালাধৃত প্রান্তর 
হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে 
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে। 
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা 
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা। 
হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন 
শক-হৃণ-দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন। 
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার, 
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে, 
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হিন্দুসভ্যতা ও হিন্দু ইতিহাস 
কেহ নহে নহে দূর। 
তারি বিচিত্র সুর। 
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো, 
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে 
দাঁড়াবে ঘিরে 
সাগর-তীরে। 


আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, soos 
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হিন্দী বা হিন্দস্থানীয় ব্যকরণ, ষেটা সবচেয়ে আগে আমার হাতে আসে এবং প্রথম যেটাকে আমার 
ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, সেটা ছিল একখানি ছোট পাতলা বই, ভারতে আগত গোরা 
সিপাহীদের জন্যই বিশেষ করিয়া একজন ইংরেজ ফৌজী অফিসারের লেখা আজ থেকে ত্রিশ একত্রিশ 
বৎসর আগে যখন আমি ইস্কুলের ছাত্র ছিলাম তখন বইখানি আমি সংগ্রহ করি কলেজস্ট্রীট আর 
হ্যারিসন রোডের মোড়ে কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির পাশে রাস্তায় গাদা করিয়া রাখিয়া দেওয়া রকমারি 
বই চার পয়সা করিয়া বিক্রী হইতেছিল, গাদা থেকে এখানি কুড়াইয়া সংগ্রহ করি। বইখানি কিনিবার 
এবং পড়িবার পূর্বে আমি হিন্দীর ব্যাকরণের কথা মোটেই ভাবি নাই। কলিকাতার বাঙ্গালী ঘরের আর 
সব ছেলের মত, অল্প-সঙ্প বাজারিয়া বা চলতি হিন্দুস্থানী জানিতাম, কলিকাতার পথে-ঘাটে পশ্চিমা 
বাজারিয়া হিন্দুস্থানীই যথেস্ট ছিল। হিন্দুস্থানী বা হিন্দীর যে একটা ব্যাকরণ আছে, তাও আবার ভাল 
করিয়া পড়িতে হয়, এবং চিস্তার অবসর তখন হয় নাই। কিন্তু এই Hindustani Crammar for 
British Soldier and others proceeding to India বইখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে, 
CASE সম্বন্ধীয় এক নবীন জগতের পর্দা যেন আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে উত্তোলিত হইল, 
কতকগুলি সাধারণ কথা নৃতনভাবে আমার সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিল এই ছোট বইখানি বেশ 
সহজবোধ্য ভাবে লেখা ছিল। হিন্দুস্থানী শব্দগুলি কেবল রোমান অক্ষরে থাকায়, আমার পক্ষে তখন 
একটা মস্ত সুবিধা হইয়াছিল তখন আমি উর্দু অক্ষর পড়িতে বা লিখিতে শিখি নাই, আর দেবনাগরী 
পড়িতে পারিলেও তেমন স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে দেবনাগরী ব্যবহার করিতে পারিতাম না। এছাড়া, বইখানিতে 
শব্দ আর ক্রিয়াপদ প্রভৃতির রূপে প্রচুর হাইফেন বা সংযোগ-চিহ ব্যবহৃত হওয়ায়, ভাষার পদের ধাতু 
প্রত্যয়াত্মক বিশ্লেষণ বুঝিতে যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছিল। যাহা হউক, এই বই হইতে প্রথম হিন্দুস্থানীর 
“কা, কে, কী, কো” এই বিভক্তিগুলির স্বরূপ বুঝিলাম; হিন্দীর এই অনুসর্গ বা কম প্রবচনীয়গুলির 
শুদ্ধ প্রয়োগ শিখিলাম। আমরা হিন্দীতে “হম” আর “তোম্‌” বা “তুম” — 

“আমি” আর “তুমি” অর্থে এই দুই সর্বনামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, আর “আপনি” অর্থে 
জানিতাম “আপ”। এই বইয়ে দেখিলাম যে, “আমি” ও “তুমি বা তুই” বলিতে হিন্দুস্থানী বা হিন্দীতে 
“Ca” আর “তু” এই দুইটী সর্বনাম আরও আছে-_দর্শন মাত্রেই বুঝিলাম যে এই দুইটা আমাদের 
বাঙ্গালার মুই, তুই, এর অনুরূপ | আমরা কলিকাতায় বলিয়া থাকি, “হামার বা হমারা বাত”, কিন্তু শুদ্ধ 
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হিন্দীরূপ শিখিলাম--“মেরী বাত, হমারী বাত” আরও জানিলাম, ভবিষ্যতে গমনার্থক যা বা “জা” 
ধাতুর রূপ হিন্দীতে এই প্রকার -__একবচনে, “মে জাউংগা তু জায়গা, বছ জায়গা” বহুবচনে “হম 
জায়েংগে তুন জাওগে, বে জায়েংগে”। ব্যাকরণে এই তথ্যটুকু পড়িবার দুই চারিদিন পূর্বে, দুইজন 
সাহেবের মুখে যা-ধাতুর ভবিষ্যতে কলিকাতায় প্রচলিত বাজারিয়া হিন্দীর যে রূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা 
আমার মনে ছিল, এবং শুদ্ধ রূপ ও কলিকাতায় সব জনব্যবহৃত চলিত রূপের মধ্যে পার্থক্যটুকু তখন 
আমাকে একটু বিস্মিত করিয়াছিল। ইস্কুল থেকে বাড়ী আসিবার পথে দেখি, রাস্তায় এক জায়গা খুঁড়িয়া 
নল বসানো হইতেছে-_ খুব সম্ভব বিজলীর আলোর তারের জন্য কতকগুলি পশ্চিমা কুলি কাজ 
করিতেছে, দুইজন সাহেব তদারক করিতেছে, একজন এক লালমুখ গোরা, অন্যজন কালো মেটে 
ফিরেঙ্গি! ইহারা আপসে হিন্দুস্থানীতেই কথা কহিতেছিল আমি শুনিলাম, গোরা সাবেবটা বেশ ধীরে 
ধীরে বলিতেছে--“হম জাএগা, টোম জীএগা, ও Gast, হম সব কোঈ San”, খালি এইটুকুই 
শুনিলাম ইহার পূর্বাপর কিছুই শুনিতে পাই নাই। লোকে বলে যে, ভারতবাসীরা দার্শনিকের জাতি 
কথাটা ঠিক; সে সময় আমি ১২/১৩ বছর বয়সের বালক ছিলাম, কিন্তু তবুও সাহেবের মুখে কুলিদের 
উদ্দেশ করিয়া বলা এই কয়টি কথা শুনিয়া আমার মনে চিস্তা আসিল-_তাইতো, আমরা সকলেই তো 
যাইব-কিস্ত যাইব কৌথায়?--আবার ইহাও মনে আসিল--আমরা আসিয়াছিই বা কোথা হইতে? এ 
বিষয়ের নিষ্পত্তি জীবনে সম্ভব কি? যাক্‌_-যখন এই ঘটনার কয়দিন পরে হিন্দুস্থানী ব্যাকরণখানি হাতে 
আসিল, তখন একদিকে আমাদের কলিকাতার পশ্চিমা কুলি গোরা সাহেব, কালা সাহেব আর বাঙ্গালী 
সকলেরই ব্যবহৃত একটি মাত্র রূপ “জাএগা বা জায়গা”। আর অন্য দিকে ব্যাকরণানুমোদিত “জাউংগা, 
জায়েংগা, জায়গা, জাওগে” প্রভৃতি দেখিয়া মনের মধ্যে এই বোধের উদয় হইল যে আমরা কলিকাতায় 
হিন্দুস্থানীকে সহজ করিয়া লইয়া ব্যবহার করিয়া থাকি-_ক্রিয়াপদের পুরুষ ও বচন ভেদে ৪-৫টি বিভিন্ন 
রূপের বদলে সকল পুরুষে ও বচনে প্রযুক্ত হয় এমন একটা মাত্র রূপই আমরা ঠিক করিয়া লইয়াছি 
বুঝিতে পারিলাম, ব্যাকরণ না পড়িয়া, পরিশ্রম না করিয়া, পথে ঘাটে শুনিয়া শুনিয়া আমরা কি 
বাঙ্গালী কি পশ্চিমা কি ইংরেজ--যে হিন্দুস্থানী ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা পশ্চিমাঞ্চলের কেতাবী 
ভাষা থেকে পৃথক হইলেও এবং ব্যকরণ হিসাবে অশুদ্ধ বা অসম্পূর্ণ হইলেও একটা অতি কার্যকর 
ভাষা, এবং জীবিত ভাষা; জীবনের সব কাজই এই সহজ চলতি হিন্দুস্থানী দ্বারা আর্যরা চালাইয়া লইয়া 
থাকি, ব্যাকরণের মারপেঁচ ইহাতে না থাকায় কোনও ক্ষতিই হয় না। 


করিয়া থাকি। বাঙ্গালী ভদ্রলোক তীর্থ করিতে ভ্রমণ করিতে অথবা ব্যবসায় উপলক্ষে পাটনা, কাশী, 
গোরখপুর, মিজপুর, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, লখনৌ, কানপুর, আগরা, মথুরা, জয়পুর, ইস্তক লাহোর, 
দোকানে বাজারে কলিকাতায় যে বাজারিয়া হিন্দী তিনি বলেন তাহার মারফৎই সমস্ত ফতে করিয়া 
আসিলেন এ ভাষাকে তুচ্ছ জ্ঞানে বর্জন করি কি করিয়া? 
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কিছুকাল হইল, আমি কলিকাতার বাজারিয়া হিন্দুস্থানী বা হিন্দীর প্রকৃতি ও স্বরূপ বিচার করিয়া 
ও ইহার কিছু কিছু নিদর্শন দিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম (Calcutta Hindustani-A study of 
a Jargon Dialect : Bulletin of the Linguistic Society of India পত্রিকা, Lahore 1930) 
এই বাজারিয়া হিন্দুস্থানী যেমন কলিকাতায় প্রচলিত, তেমনি অন্যত্রও ইহা বিদ্যমান। প্রকৃত পক্ষে পূর্ব 
পাঞ্জাব ও পশ্চিম সংযুক্ত প্রদেশ (কনৌজ থেকে আরম্ভ করিয়া আম্বালা পর্য্যন্ত), শুদ্ধ হিন্দীর রাজত্ব 
এই ভূখণ্ডে আবার কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষা আছে। এই অঞ্চলটুকুর বাহিরে, লোকে ঘরে নানা 
বিভিন্ন প্রকারের ভাষা বলে, সে সব ভাষার ব্যাকরণ হিন্দীর ব্যাকরণ থেকে অনেক বিষয়ে একেবারে 
আলাহিদা; কিন্তু তাহারা লেখাপড়ার কাজে, বক্তৃতা আদিতে হিন্দুস্থানী (অর্থাৎ হিন্দী বা উর্দু) ব্যবহার 
করে শিক্ষিত লোকেরা যত্ন করিয়া হিন্দী বা উর্দু শেখে, কিন্তু ঘরে বলে--হয় লহন্দী বা পশ্চিমী 
পাঞ্জাবী, পূর্বা পাঞ্জাবী, গাড়োয়ালী, কুমাউনী, রাজস্থানী মোড়োয়ারী, জয়পুরী, মালবী প্রভৃতি) পূর্ব 
হিন্দী (আউধী, বাঘেলী, ছত্তিসগড়ী), ভোজপুরিয়া, মগহী, মৈথিল। এই সব ভাষা যেখানে-সেখানে 
ঘরোয়া ভাষা রূপে প্রচলিত, সেখানকার চল্তি হিন্দী শুদ্ধ নয়, সেখানে ইস্কুলে বা সংস্কৃত পাঠশালা 
বা মক্তবে পড়া লোকেদের ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে যে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী প্রচলিত, তাহা শুদ্ধ হিন্দী 
নয়, তাহা এই বাজারিয়া হিন্দীরই রূপ ভেদ মাত্র। এখন, বিহার, পূর্বা সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, 
রাজপুতানা, গুজরাট, সিন্ধু, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যে বিভিন্ন প্রকারের বাজারিয়া হিন্দী প্রচলিত আছে, 
কলিকাতা যা বাঙ্গালা দেশের বাজারিয়া হিন্দীর সঙ্গে সব বিষয়ে এগুলির মিল না থাকিলেও ব্যাকরণের 
সারল্যে, জটিলতা বর্জ্জনে ইহাদের মধ্যে একটা সাম্য বা যোগ সুত্র পাওয়া যায়। এই সাম্যকে আশ্রয় 
করিয়া, সহজ বা সরলীকৃত এবং “নিখিল ভারতীয়” এই নামে যাহার বর্ণনা করা যাইতে পারে এমন 
একটা সকলের সরল হিন্দী বা চল্তি হিন্দীর স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দেওয়া যায়। দ্রাবিড় ভাষী দক্ষিণে 
তেলেগু তামিল কানাড মালয়ালীদের দেশে বড় বড় শহরে আর তীর্থস্থানে যেখানে যেখানে হিন্দুস্থানী 
বলিয়ে লোক পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হিন্দুস্থানী, এই সাধারণ চল্তি হিন্দুস্থানীরই 
অনুকারী- শুদ্ধ কেতাবী হিন্দী বা উ্দূর অনুকরণ নহে বিদেশী লোকেরা ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা 
করিয়া এই চল্তি হিন্দাই শেখে--কি ইংরেজ, কি চীনা, কি পাঠান, কি গ্রীক, কি আর্মানী, কি ইরাকী 
ইছদী। 


হিন্দুস্থানী, হিন্দী, উর্দু--এই তিনটা শব্দ বলিতে কি বুঝায়, প্রথম তাহা সংক্ষেপে বলিয়া লই উক্ত 
ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা দুইটী প্রধানভাগে বিভক্ত-_ (5) hae’ বা পশ্চিমী ভাগ এবং (২) “পুরব 
বা পূবীভাগ (আউধ, ভোজপুরিয়া দেশ বিহার ধরিয়া) পছাহ খণ্ডে অর্থাৎ পশ্চিমী সংযুক্ত-প্রদেশে আর 
পৃবে- পাঞ্জাব বিশেষ করিয়া মীরাট আর রোহিলখণ্ড বিভাগদ্বয়ে--ষে ভাষায় জনসাধারণে কথা কয়, 
তাহা “হিন্দুস্থানী”; ইহা মৌখিক ভাষা; ইহার ব্যাকরণ “পশ্চিম হিন্দী” শ্রেণীর কতকগুলি উপভাষা 
(যথা ব্রজভাষা, কনোজী, বুন্দেলী) ইহাদের সঙ্গে এক পর্যায়ের; ব্যাপকভাবে রামগর, মোরাদাবাদ, 
বিজনোর, মীরাট, মুজফ্ফরনগর, সাহারানপুর, অন্বালা এবং করনাল, হিসার ও রোহতক-_ এই 
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জেলাগুলিতে ঘরোয়াভাষারূপে কথ্য হিন্দুস্থানী জনসাধারণের ভাষা কিছু পাঞ্জাবী প্রভাবযুক্ত এই কথা 
হিন্দুস্থানীর আধারের উপরে দুইটা সাহিত্যের ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে-_ একটা, হিন্দুদের মধ্যে ব্যবহৃত 
“সাধু হিন্দী”, দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত বহুল শব্দের প্রয়োগের সহিত লিখিত হয়; আর দ্বিতীয়টী, 
উত্তর ভারতের শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে, এবং পাঞ্জাব ও পশ্চিমী সংযুক্ত প্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে 
ব্যবহৃত “উর্দু” _আরবী অক্ষরে লিখিত হয়, আরবী ও ফারসী শব্দ ইহাতে বছল পরিমাণে ব্যবহৃত 
হয়, সংস্কৃত শব্দ ইহাতে খুবই কম; এই সাহিত্যের হিন্দী আর উর্দুর শব্দরূপ ধাতুরাপ প্রভৃতি এক। 
পশ্চিমী সংযুক্ত প্রদেশ আর পূরবী পাঞ্জাবের ঘরোয়া মৌখিক হিন্দুস্থানীর ব্যাকরণ কোনও কোনও বিষয়ে 
সাহিত্যের হিন্দী-উর্দু থেকে একটু পৃথক। হিন্দী-উর্দূকে বা সাহিত্যের হিন্দুস্থানীকে ভাঙ্গিয়া উত্তর 
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্থানীয় “চলতি হিন্দুস্থানী” বা “বাজারিয়া হিন্দী” তৈয়ার হইয়াছে; কলিকাতার 
বাজারিয়া হিন্দী এই পর্যায়ের 


Po ——— E 
আর পশ্চিম সংযুক্ত প্রদেশের ঘরোয়া হিন্দুস্থানীর থেকে পৃথক। ইহাদের্‌,পরস্পরের সম্পর্ক এই: 
(>) ঘরোয়া হিন্দুস্থানী, (2) তাহার আধারে সাহিত্যেষ হিন্দস্থানী-_ হিন্দী ও উর্দু, (৩) হিন্দী বা উর্দু 
ভাঙ্গিয়া, চলতি হিন্দুস্থানী বা বাজারিয়া হিন্দী। . 


কংগ্রেস বা নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র-সভা হিন্দুস্থানী বা হিন্দীকে ভারতের ভাষা বলিয়া মানিয়া 
-লইয়াছেন। কংগ্রেস অনুমোদিত হিন্দী বা হিন্দুস্থানী হইতেছে__ ব্যাকরণানুমোদিত শুদ্ধ হিন্দী বা wifi 
“হিন্দী এবং উর্দুর ব্যাকরণ এক হইলেও লিপির পার্থক্যের জন্য হিন্দী সংস্কৃত-ঘেঁধা আর উর্দু আরবী 
ফারসী ঘেঁষা হওয়ার দরুন একই মৌখিক হিন্দুস্থানী ভাষার এই দুইটা সাহিত্যিক রূপ- দুইটা বিভিন্ন 
রূপেও বিদ্যমান। কংগ্রেস হিন্দী বা উর্দু" কোনটীকে রাষ্ট্রভাষা করিতে চাহেন, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট মত 
দিতে পারেন নাই, কতকটা গৌজামিল দিয়াছেন; খালি উর্দু বলিলে হিন্দুরা চটিবে, খালি হিন্দী বলিলে 
মুসলমানেরা চটিবে; কংগ্রেস বলিয়া দিয়াছেন-_“হিন্দুস্থানী” ভাষা হইতেছে ভারতীয় রাষ্ট্র ভাষা, এবং 
কংশ্রেসকে দিয়া কবুল করাইয়া লইতে যে রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী, দেবনাগরী এবং উর্দু অক্ষরে লিখা 
হইবে; কিন্তু ‘অথবা’ স্থলে ‘এবং’ গৃহীত হয় নাই। তবে মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া বেশীর 
ভাগ কংগ্রেস কর্মী হিন্দু বলিয়া, রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে দেবনাগরীতে লেখা হিন্দীরই পসার এখন বেশী; 
বিশেষতঃ বিদেশী অক্ষরে লেখা আর আরবী-ফারসীর শব্দে ভরপুর উর্দু যখন বাঙালী, মারাঠী, 
নিকট দুর্লেখ্য এবং দুবেধ্যি। 

কংগ্রেস সাধু হিন্দী বা ব্যাকরণ শুদ্ধ হিন্দীকে হোন্দুস্থানীকে) রাষ্ট্র-ভাষা বলিয়াছেন, এবং প্রায় সারা 
ভারত তাহা মানিয়া লইয়াছে। এখন শুদ্ধ হিন্দী ভাষা হিসাবে তেমন সহজ নহে শুদ্ধ হিন্দী কেতাবের 
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পাতায় নিবদ্ধ ইহার লঘু রূপ হিসাবে ওদিকে লোকের মুখে মুখে বাজারিয়া হিন্দী বেশ জোরের সঙ্গে 
চলিতেছে। কংগ্রেস-অনুমোদিত রাষ্ট্রভাষা কেতাবী হিন্দুস্থানী বা হিন্দী; আর সারা দেশ জুড়িয়া লোকের 
মুখে মুখে পথে ঘাটে হাটে বাজারে সর্বত্র বিদ্যমান এক অতি জীবস্ত দেশভাষা বা জনভাষা স্বরূপে 
রহিয়াছে চল্তি হিন্দী বা বাজারিয়া হিন্দুস্থানী :— এই অবস্থাটী প্রণিধান-যোগ্য। 


সরল-ব্যাকরণযুক্ত চল্তি হিন্দুস্থানী যেমন সহজ ভাষা, জটিল-ব্যাকর্ণযুক্ত কেতাবী হিন্দী বা উর্দু 
তেমনি কঠিন ভাষা । তিনটি বিষয়ে কেতাবী হিন্দী বা উর্দূর ব্যাকরণঘটিত জটিলতা চল্তি হিন্দুস্থানী 
হইতে দূরীভূত হইয়াছে। 


এই জটিলতাগুলি এই 


(>) বিশেষ্যের লিঙ্গ-বিধি। শুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে কেবল পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিং্গ আছে, ক্লীবলিঙ্গ নাই। 
বিশেষ্যগুলি--এমন কি অগ্রাণিবাচক বস্তুর নামও -_হয় পুংলিঙ্গ নয় স্ত্রীলিংঙ্গ এই লিঙ্গ নির্ণয়ের উপায় 
নাই;-_সংস্কৃতে প্রত্যয় ধরিয়া লিঙ্গ নির্ধারণ করা চলে, হিন্দুস্থানীতে সে পথ নাই। “কিতাব, পুস্তক” 
স্্রীলিঙ্গ, “কাগজ-_পুংলিঙ্গ; ভাত- পুংলিঙ্গ; “দাল”-__ স্ত্রীলিঙ্গ; “শব্দ”--পুংলিঙ্গ; “বাত”- স্ত্রীলিঙ্; 
“জন্ম”__পুংলিঙ্গ; “মৃত্যু”_-স্ত্ীলিঙ্গ; স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশেষণে স্ত্রী প্রত্যয় যোগ করিতে হয় 2 “অচ্ছা 
কাগজ”-_-ভাল কাগজ, পুং, কিন্ত “অচ্ছী কিতাব, অচ্ছী পুস্তক”-্ত্রী, “অচ্ছা কিতাব, অচ্ছা পুস্তক” 
সাধু হিন্দীতে ভুল; Waist “AH কিতাব (“নয়া কিতাব” নহে), মেরী সুনী হুঈ বাত ( আমার শোনা 
কথা, “মেরা সুনা হুআ বাত” নহে), উসকী মৃত্যু (উসকা মৃত্যু” নহে)” বলিতে হইবে। 


চল্তি হিন্দী হইতে এই Aad একেবারে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। লোকে “মেরা বাত, অচ্ছা 
কিতাব, নয়া পুস্তক” প্রভৃতি নিঃসঙ্কোচে বলে। এই স্ত্রীলিঙ্গের যুক্তিহীন উৎপাত হইতে চল্তি হিন্দুস্থানী 
নিজেকে মুক্ত করিয়াছে। 

(3) “কা, কে”-_যষ্ঠীর বিভক্তিতে পুংলিঙ্গে “কা, কে” স্ত্রীলিঙ্গে “কী”। যে পদের সহিত S938 
পদের সম্বন্ধ, তাহা পুংলিঙ্গে এবং বহুবচনে হইলে “কে” প্রত্যয় হয়; অন্যথায় পুলিঙ্গে একবচনে 
সম্বন্ধ পদ BOTT হইলে, “কা” এবং যদি একবচনের পুংলিঙ্গে পদের উত্তর অন্য কারক-দ্যোতক post 
position বা অনুসৰ্গ আসে, তাহা হইলেও ষষ্ঠীতে “কে” হয় যথা-_“রাজা-সাহেব কা ঘোড়া রোজা 
সাহেবের ঘোড়া, একবচন), রাজা সাহেবকে ঘোড়ে (রাজা সাহেবের ঘোড়াগুলি-_ বহুবচন); বহাকে 
বাবু লোগ ( ওখানকার বাবুরা); রাজা সাহেবকে ঘোড়েকো দানা দো (রাজা সাহেবের ঘোড়াকে দানা 
দাও!” ইত্যাদি 

চল্তি হিন্দী হইতে “কা কে” এবং স্ত্ীলিঙ্গে “কী” ঘটিত জটিলতা অনেকটা দূর করা 
হইয়াছে--সাধারণতঃ কেবল “কা”-ই ব্যবহৃত হয়। 


(৩) ক্রিয়াপদ সাধু হিন্দুস্থানী_ হিন্দী ও উর্দূতে, অতীতের ক্রিয়ার তিনটা রূপ আছে-_ 
20 


(ক) কর্তরি প্রয়োগ- অকর্মক ক্রিয়ায়, কর্তার বিশ্লেষণ রূপে ক্রিয়ার ব্যবহার; যথা “বহ আয়-- 
সে আসিল সেঃ আগতঃ), বে আয়ে-_তাহারা আসিল তে আগতাঃ)” 


খে) কর্মণি প্রয়োগ- সকর্মক ক্রিয়ায় কর্মের বিশেষণ রূপে ক্রিয়ার ব্যবহার; কর্তা সত্যকার কর্তা 
নহে, করণ-কারকের পদ যথা-_“উসনে ভাত খায়া - সে ভাত খাইল (অনেন রোটিকা খাদিতং); 
উসনে রোটা খাঈ - সে রুটী খাইল (অনেন রোটিকা খাদিতা); মৈনে এক ঘোড়া দেখা (ময়া একঃ 
ঘোটকঃ দৃষ্টঃ), মৈঁনে তীন ঘোড়ে দেখে ( ময়া ত্রয়ঃ ঘোটকাঃ WIS) 


(গ) ভাবে প্রয়োগ-_সকর্মক ক্রিয়ার, কর্মকারকে “কো” অনুসর্গ যোগ করিয়া চতুর্ধ্যস্ত করা হয়, 
ক্রিয়া স্বতন্ত্র থাকে, কর্তা বা কর্ম কাহারও সঙ্গে অন্বিত হয় না, কর্তা করণের মত এবং কর্ম সম্প্রদানের 
মত কার্য করে। যথা--“উস্‌্নে রাজা দেখা, রাণী দেখী (সে রাজা দেখিল, রাণী দেখিল- কর্মণি 
প্রয়োগ, উস্‌নে রাজাকো দেখা, রানীকো (দেখা - তৎকর্তৃক রাজা-সন্বন্ধে বা রাণী সম্বন্ধে দৃষ্ট হইল)” 


চল্তি হিন্দীতে এ সমস্ত জটিলতা একেবারে ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে--একমাত্র কর্তার প্রয়োগই 
জ্ঞাত; ক্রিয়ার PST নে” অনুসর্গ থাকে না বলিয়া, কর্তা আর করণ-ভাব স্পষ্ট বা উহ্য থাকে না, 
কর্তা SHS থাকে, কর্তা বা কর্মের বচন ভেদে ক্রিয়ার রূপে যে পার্থক্য শুদ্ধ হিন্দীতে দেখা যায় তাহা 
চল্তি হিন্দীতে নাই-_একবচনের রূপেই সব কাজ চলে! যথা--“ও আয়া, বেলোগ আয়া; ও ভাত 
খায়া, ও রোটা খায়া; হম এক ঘোড়া দেখা, হম তীন ঘোড়া দেখা; ও রাজা বা রাজাকো দেখা, রাণী 
বা রাণীকো দেখা” ইত্যাদি। 


ইহা ব্যতীত বহু খুটীনাটী বিষয়ে চল্তি হিন্দুস্থানী মুক্ত, সহজ, সরল কেতাবী হিন্দীর লিঙ্গ-বিভ্রাট 
ভাষার পক্ষে অনাবশ্যক বোঝা মাত্র; তদ্রপ, ক্রিয়াপদের বিভিন্ন প্রয়োগও অনাবশ্যক। হিন্দুস্থানীকে 
রাষ্ট্রভাষা--সকলের সহজে বোধগম্য এবং সহজে শিক্ষণীয় ভাষা-_হইতে গেলে, হিন্দীকে সরল করা 
আশু আবশ্যক। হিন্দী বিশেষ্যের লিঙ্গ-ভেদ আর ক্রিয়ার প্রয়োগ-ভেদের এঁতিহাসিক কারণ লইয়া 
কয়জন মাথা ঘামায়? এই সব জটিল জিনিস আয়ত্ত করিয়া, হিন্দীর প্রয়োগ করাই যে হিন্দীর প্রচারের 
পক্ষে একটা মস্ত বাধা আজকাল উচ্চশিক্ষিত হিন্দীর বিশেষজ্ঞদের যুগ আর নাই জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় 
আন্দোলনে যোগ দিতেছে, ভবিষ্যতে আরও দিবে গণ মহারাজের রাজত্ব আসিতেছে ইতিমধ্যেই তিনি 
সিংহনাদ ছাড়িতেছেন__“বোলো ভাঈ, মজদুরৌ কী জয়! Vox Populi Vox Dei “বাগ গণস্য, বাগ 
বা বাজারিয়া হিন্দীর দিকে না তাকাইয়া, কঠিন কেতাবী হিন্দীকে রাষ্ট্র-ভাষা করিবার চেষ্টায় কালক্ষেপ 
করিলে, “সোনা ফেলিয়া আঁচলে গির” দেওয়ার ন্যায় হইবে। দক্ষিণ ভারতে-_অন্ধ্রে, কর্ণাটে, 
জনগণ উৎসাহ করিয়া হিন্দী শিখিতে গিয়া, হিন্দীর লিঙ্গ-ভেদ আর ক্রিয়াপদের প্রয়োগের জটিলতার 
মধ্যে পড়িয়া হাবু-ডুবু খাইতেছেন। অবস্থা গুরুতর দেখিয়া, দক্ষিণ-ভারতের হিন্দী-প্রচারক-মণ্ডলী-সমূহের 
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কর্মীরা, উত্তর-ভারত হইতে পাতি আনাইয়া কাজ সহজ করিয়া লইয়াছেন_-তিন বৎসর পড়িয়া তিনটা 
পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে তবে হিন্দীতে প্রশংসা-পত্র দেওয়া হয়; এই তিন বৎসরের পাঠ ও পরীক্ষায়, 
প্রথম দুই বৎসরের পরীক্ষায় হিন্দী-লিঙ্গ ভেদ লইয়া বিশেষ গোলমাল করা হয় না। ইহার দ্বারা কার্যতঃ 
চল্তি হিন্দস্থানীকেই আংশিকভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। 


আমি কিছুকাল ধরিয়া শুদ্ধ বা সাধু হিন্দীর পাশে চল্তি হিন্দীকে রাষ্ট্রীয় কার্যে একটু স্থান দিবার 
প্রস্তাব করিতেছি। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোরের নিখিল ভারতীয় হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে 
আমি এ সম্বন্ধে একটি হিন্দী প্রবন্ধ পাঠাই। তাতে আমি লিখি-_“গলতে-আম ফসীহ ও সহীহ” অর্থাৎ 
সাধারণে যে-সব ভূল করিয়া থাকে--সর্ববাদিসম্মত ভুল, তাহাই সুন্দর এবং শুদ্ধ, এই নীতি ভাষা 
সম্বন্ধে মানিতেই হয় “মহাজনো "যেন গতঃ স পস্থাঃ”- মহাজন অর্থাৎ জনসমূহ যে পথে চলে, সেই 
হইতেছে পথ | বোল-চালের হিন্দী, চল্তি হিন্দী, ভারতবর্ষের সত্যকার মিলনের ভাষা-__ Esperanto 
ইহার আধারের উপরই ভারতেই রাষ্ট্র-ভাষার গঠন করা সহজসাধ্য হইবে আমার বিচার অনুসারে, 
হিন্দীর ব্যবহার সব সাধারণের মধ্যে ব্যাপক করিতে হইলে, এই চল্তি হিন্দীকে স্বীকার করিলে ভাল 
হয় সাধু হিন্দী এমন একটা প্রাটীন ভাষ্য নয় যে, ইহার লঘু বা কথ্য রূপ চল্তি হিন্দীকে মানিয়া লইলে 
ভাষা-বিষয়ক অপকার হইবে। উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য রচনায় যাহারা শুদ্ধ রূপে সাধু হিন্দীতে লিখিতে 
পারেন, তাহারা লিখুন; কিন্তু সভা সমিতি প্রভৃতিতে, বাঙ্গালা বোম্বাই রাজপুতানা প্রভৃতি w প্রান্তের 
অধিকারকেও মানিয়া লওয়া হউক-যে শুদ্ধ হিন্দী বলিতে পারিবে না, তাহাকে চল্তি হিন্দী বলিতে 
দেওয়া হউক | সুকুমার সাহিত্য ব্যতীত, সংবাদপত্রাদিতে এই vals fouls ব্যবহৃত হউক” পরে আমি 
১৯৩৫ সালের ডিসেম্মর মাসে মহীশুরে নিখিল ভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যা-বিষয়ক মহাসম্মেলনে, আধুনিক 
ভারতীয় SG ভাষা বিভাগের সভাপতি হিসাবে এই চল্তি হিন্দীর পক্ষে ওকালতি করিয়া আমি কিছু 
বলি; এবং কলিকাতার অধুনা-লুপ্ত. “নতুন পত্রিকা”তে ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী মাসে এ বিষয়ে কিছু 
লিখি চল্তি হিন্দীর পক্ষে আমি অনেকের কাছে অনুমোদন পাঁইয়াছি।* আমার এক ছাত্র শ্রীমান্‌ মহম্মদ 
হামিদুল্লাহ এম-এ দিল্লীরা অধিবাসী, প্রাচীন ও বিদ্বান বংশের ছেলে; তিনি এই বৎসর Calcutta 
Review পত্রিকায় একটা প্রবন্ধে এই চল্তি হিন্দুস্থানীকে Basic Hindustani এই আখ্যা দিয়া, 
ভারতের ভবিষ্যত রাষ্ট্রভাষা স্বরূপে বরণ করেন। 


কংগ্রেসে একদল রাজনৈতিক বহুদিন ধরিয়া এই চেষ্টায় আছেন যে, কংগ্রেসের কার্য হিন্দী ছাড়া 
(অথাৎ শুদ্ধ হিন্দী ছাড়া) আর কোনও ভাষায় করিতে দেওয়া হইবে না-ইংরেজীকেও বর্জন করা 
হইবে। ইহার ফলে উপস্থিত ক্ষেত্রে কতবড় অনর্থ আর বিরোধ হইবে, তাহা ইহারা ভাবিয়া দেখেন 
না। এক তো হিন্দী-উর্দূর ঝগড়া হইবেই; তাহা ছাড়া বাঙ্গালীরা এবং দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়-ভাষীরা 
এই ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদকে অত্যাচার বলিয়া মনে করিবে, ইহাকে স্বীকার করিয়া লইবে না। সাধু 
হিন্দীর লিঙ্গ ভেদের আর অতীতের ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রয়োগের মার-পেঁচ ছাড়িয়া, চল্তি হিন্দীর দিকে 
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ঝুঁকিলে, হিন্দীর প্রচলনটা সহজ হইবে; কারণ এই চল্তি হিন্দী আমরা সকলেই অল্প বিস্তর বলিয়া 
থাকি। বাঙ্গালার মত ইহাতে সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে লইয়া উচ্চ অঙ্গের ভাব প্রকাশ করা এবং সভার 
বন্তৃতাদি দেওয়ার ও তর্ক করা ততটা কঠিন হইবে না। 


চল্তি হিন্দীর একটা পাকা রূপ ধরিয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার নহে! তবে সব জায়গাকার চল্তি 
হিন্দী দেখিয়া, ইহার শব্দরূপ ধাতুরূপ প্রভৃতির Yous প্রয়োগগুলিকে চল্তি হিন্দীর রূপ বলিয়া ধরিয়া 
দেওয়া চলে। চল্তি হিন্দীর উচ্চারণ সাধু হিন্দীর অর্থাৎ পশ্চিমী সংযুক্ত প্রদেশের কথিত ভাষার 
অনুকারী হইবে। fica চল্তি হিন্দীতে প্রযুক্ত ব্যাকরণের নিয়মগুলি সংক্ষেপে দিবার চেষ্টা করিতেছি। 


চল্তি হিন্দী আমার মতে “ভারতীয় রোমান” বর্ণমালায় লিখিত হওয়া উচিত-_এবং ভবিষ্যতে 
হইবেও তাহাই, ইহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে হিন্দী ও উর্দূর মত দেবনাগরী ও ফারসী 
হরফে চল্তি হিন্দী লিখিত হইতে পারে। 


* এই সংকলনে গৃহীত ‘রাষ্ট্রভাষা’ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য--সম্পাদক। 
চল্তি হিন্দীর ব্যাকরণ 
১) শব্দরূপ £__বিশেষ্য- 
লিঙ্গ-ভেদ প্রকৃতি অনুসারে হয়। স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের বিশ্লেষণে ^5 প্রত্যয় এবং স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সহিত 


সৰ্ম্পকষুক্ত সম্বন্ধ পদের অনুসর্গ “কী” হয় না যথা--“কালো ঘোড়া, কালো ঘড়ী; অচ্ছা লড়কা, অচ্ছা লড়কী; 
রাজাকা বেটা; এক রাজাকা এক বেটা থা, উ বহুৎ সুন্দর থা; উসকা বহন বিধবা হো গয়া”, ইত্যাদি 


অর্থানুসারে বিশেষ্যে (বিশেষণ বা ক্রিয়ার নহে) স্ত্রীলিঙ্গের প্রত্যয় সংযুক্ত হয়, যেমন-_ “বুড্ঢা 
(বুড়া মানুষ), বুড্টী বেড়া স্ত্রীলোক), মামা--মামী, ধোবী__ধোবিন্”, ইত্যাদি কিন্তু “quot আদমী, 
"quor Cae at SD | 


বহুবচন বিভক্তি-নিস্পন্ন করিয়া হয় না--“লোগ, সব, সমুচা” প্রভৃতি বহুবচন দ্যোতক শব্দযোগে 
হয়। “ঘোড়া”-- বছবচনে “ঘোড়ে”, “বাত-_বাতে”, EL INE, এইরূপ হিন্দীর মত প্রয়োগ 
চল্তি হিন্দীতে হয় না; চল্তি হিন্দী--“ঘোড়া সব”, “বাত-সব”, “স্ত্রী-লোগ” প্রভৃতি | শুদ্ধ হিন্দীর 
fore বা অনুসর্গ গ্রাহী রূপের ব্যবহার চল্তি হিন্দীতে নাই; শুদ্ধ হিন্দীর “ঘোড়ে পর, ঘোড়ো পর” 
স্থলে ইহাতে “ঘোড়া পর, ঘোড়া-সব পর”। 

অনুসর্গ--করণরূপী কর্তার “নেস”-প্রত্যয় অজ্ঞাত। সম্বন্ধ পদে “কা, কে, কী” স্থলে কেবল “ক” 
প্রত্যয় হয়; তবে অন্য অনুসর্গ বা কারক-দ্যোতক শব্দ পরে আসিলে “কা” স্থলে “কে” প্রত্যয় ব্যবহৃত 
হইতে পারে। যথা-_-“রাম আয়া; রাম দেখা, রাম গোপালকো মারা” €“রামনে” নহে); ঘরকা মুরগী; 
ঘরকা লোগ সব; উসকে লিয়ে, হমলোগকে বাস্তে” ইত্যাদি। 
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২) সর্বনাম 

চল্তি হিন্দীতে উত্তম ও মধ্যম পুরুষে “মে, তু”র প্রয়োগ নাই। 

উত্তম পুরুষ--“হম--হমলোগ; হমারা- হম-লোগকা; হমকো, হমসে, হম পর, ইত্যাদি__হমলোগ 
+ কে), সে; পর ইত্যাদি। | 

মধ্যম পুরুষ-সাধারণ-_“তুম-তুম-লোগ; তুমহারা, তুমার-তুম-লোগ কা; তুম (বেহুবচনে তুম 
লোগ) + কো, সে, পর ইত্যাদি। 

গৌরবে-“আপ- আপ-লোগ, আপ কা, কো, সে, পর-আপলোগ + কা, কো, সে, পর”। 

প্রথম পুরুষ-- কে) নিকটবত্তী--“য়হ বা ঈ--য়ে-লোগ, য়ে-সব, ঈ-লোগ, ঈ-সব; ইসকা 
(ছগৌরবে-ইন-কা)-ইনলোগ বো ইন-সব) কা; ইস (গৌরবে ইন) + কো, সে, পর-_ইন-লোগ, 
ইন-সব + কো, সে, পর। 

খে) দূরবর্তী “বহু বা উ-বে-লোগ, বে-সব, উ-লোগ, উ-সব; উসকা (গৌরবে উন্কা)_ উনলোগ 
(উনসব) কা; উস্‌ (গৌরবে উন) + কৌ, সে, পর-উন-লোগ, উন-সব + কো, সে, পর”। 

অন্য সব নাম--“জো--জো-সব, জো-লোগ; জিস্ক (গৌরবে জিন্ক)-_জিন-লোগকা, জিন-সবকা; 
জিস (গৌরবে জিন) + কৌ, সে, পর-জিন-সব, জিন-লোগ + কো, সে, পর”। 

“কৌন-_ কৌন-লোগ, কৌন-সব; কিন-কিন্লোগ, কিন-সব”। 

প্রথম পুরুষের সব নাম ও অন্য সব নাম বিশেষণ রূপেও যথাযুক্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে৷ 

৩) ক্রিয়ার রূপ 

বচন ও লিঙ্গ ভেদে ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য হয় না। একটা করিয়া রূপেই, তিন পুরুষ ও দুই বচনে, 
সকলের কাজ হয়। কর্মাণি ও ভাবে প্রয়োগ দ্বয় অজ্ঞাত। সর্কমক ক্রিয়ার অতীতের রূপে কর্তায় “নে” 
প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না। 

১) অনুস্ঞা__“তুম হোবে, later হোইয়ে। 

১ক) ভবিষ্যত অনুজ্ঞা--“তুম হোয়গা, আপ হোইয়েগা”। 

২) ক্রিয়া-বাচক ধাতৃ--“হোনা” অনুসর্গ-যুক্ত হইলে, “হোনে” 

৩) শতৃবাচক বা বর্তমান বিশেষণ--“হোতা” 

8) অতীত বিশেষণ--“ছুঅ”। 
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৫) ঘটমান অতীত বিশেষণ-_ “হোতা হু a” | 
৬) সামান্য বর্তমান--““হৈশ। 
৭) সম্ভাব্য বর্তমান--“হো” বা “হোবে”। 
৮) ঘটমান বর্তমান_“হোতা হৈ”। 
৯) পুরাঘটিত বর্তমান_-“হুআ, হে”। 
১০) সামান্য অতীত--“থা (অস্তিত্-বাচক), হুআ ঘেউন-বাচক)” 
১১) ঘটমান অতীত-_“হোতা থা” 
১২) পুরাঘটিত অতীত--“হআ থা” 
১৩) নিত্যবৃন্ত ও সম্ভাব্য অতীত-__ “হোতা; (যদি, অগর) হোতা”। 
১৪) সামান্য ভবিষ্যৎ__ “হোগা বা হোয়গা”। 
১৫) ঘটমান ভবিষ্যৎ “হোতা, হোগা”। 
১৬) সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ “হুআ হোগা”। 
১৭) কর্তৃবাচক বিশেষণ “হোনে-বালা”। 
অন্যধাতু__ চল; দেখ্‌” 
১) “চলো চলিয়ে; দেখো, দেখিয়ে”; | 
SF) “চলেগা, চলিয়েগা দেখেগা; দেখিয়েগা”। 
২) “চলনা (চলনে + ); দেখনা (দেখনে + )I 
৩) চলতা; দেখতা”। 
8) “চল; দেখা”। 
৫) “চলতা হুআ”; “দেখতা Bay” | 
৬) ও ৭) “চলে; দেখে” (= প্রাচীন সামান্য বর্তমান, আধুনিক সম্ভাব্য বর্তমান)। 
৮) “চলতা হৈ; দেখতা CR | 
৯) “চলা হে; দেখা হৈ”। 
১০) চলা; দেখা”। 
১১) “চলতা থা; দেখতা থা”! 
১২) “চলা থা; দেখা থা”। 
১৩) “চলতা; দেখতা; (যদি অগর), চলতা, দেখতা”। 
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১৪) “PAN, দেখেগা”। 
১৫) “চলতা হোগা; দেখতা হোগা”। 
১৬) “চলা হোগা; দেখা হোগা”। 
১৭) 'চলনেবালা; দেখনেবালা”। 
সব না “আপ”-সহ ব্যবহৃত গৌরববাচক অনুজ্ঞায় কতকগুলি ধাতুতে “ইয়ে” স্থলে “ঈজিয়ে” 
প্রত্যয় হয়; যথা__-“কর--করিয়ে, কীজিয়ে, কীজিয়েগা; লে, দে লীজিয়ে, লীজিয়েগা; দীজিয়ে, 
দীজিয়েগা; পী--পীজিয়ে, পীজিয়েগা”। “জা- অতীতে গয়া; কর্‌-__অতীতে কিয়া”__এই দুইটা রূপ 
লক্ষণীয়। | 


ণিজন্ত প্রভৃতি অন্য ক্রিয়াপদ, এবং সাধারণ অন্য সমস্ত রূপ শুদ্ধ হিন্দীরই অনুকারী এ বিষয়ে 
খুটিনাটি সারা ভারতময় প্রচলিত চল্তি হিন্দীরই গ-সা-শু ল-সা-গু ধরিয়া নির্ধারিত করিতে হইবে। 


শব্দবলী সম্বন্ধে চল্তি হিন্দী খুবই উদার- ইহাতে প্রবিষ্ট ও qux ব্যবহৃত আরবী-ফারসী বা 
ইংরেজী শব্দের বর্জনের চেষ্টা নাই। তবে উচ্চভাবের শব্দ আবশ্যক-মত সংস্কৃত হইতেই গ্রহণ করা 
চল্তি হিন্দীর পক্ষে স্বাভাবিক হইবে। শুদ্ধ হিন্দী উর্দু যে সকল প্রাকৃতজ ও দেশী এবং অর্ধতৎসম 
প্রচলিত আছে, সে গুলিই চল্তি হিন্দীর দেহ স্বরূপ। 


fata চল্তি হিন্দীর বা বাজারিয়া হিন্দুস্থানীর কতকগুলি নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে 


১) উতরংগা (বা উত্তরী, উত্তর কা) হবা ওঁর সূরজ, ইস বাত পর ঝগড়া রহা থা বে ঝগড়া করতা 
থা), কি হম দোনো মে কোন্‌ অধিক বলী (বা জ্যাদা তাকত-কার) হৈ তব উস সময় (বা উস্‌ বক্ত) 
উস তরফ গরম চাদর ওঢ়া-হআ এক মুসাফির (রাহী, বটোহী) আ গয়া ইন দোনো মে য়হ জে) তয় 
(নিশ্চয়) হুআ কি, জো পহিলে মুসাফির কা চাদর উতার দে সকেগা, বহ হী ডে হী) জ্যাদা বলী সমঝা 
জায়গা | তব উত্তর কা হবা বহনে লগা পর হবা জিতা বহা, মুসাফির উতনা জোর কে সাথ চাদর কো 
অপনা দেহ (বদন) পর লপেটতা গয়া অস্ত মে (আখির) হবা অপনা জতন (চেষ্টা, কোশিশ) ছোড় 
দিয়া তব সূরজ অপনা পুরা তেজী কে সাথ Vat, ওর মুসাফির গরমী কা কারণ বোস্তে) অপনা চাদর 
উতার লিয়া। ইস সে উত্তরী হবা কো মাননা পড়া কি, দোনো সে সুরজ হী জ্যাদা বলী হে। 


২) এক আদমী কা দো বেটা থা। উন লোগ মে সে ছোটা বেটা বাপ সে কহা কি, বাবা, আপকা 
মাল কা জো হিস্সা হমকো মিলেগা, উস কো হমকো দে দীজিয়ে। তব বাপ অপনা মাল আপনা দো 
বেটাকো বাঁট দিয়া। কুছ দিন বাদ, ছোটা বেটা অপনা হিস্সা কা সব কুছ ইকট ঠা করকে, দূর দেশ 
নে চলা গয়া, ওঁর বহী লুচপন মে দিন বিতাতা হুআ অপনা সব রূপয়া পৈসা উড়া দিয়া। জব এঁসে 
সব কুছ উড়া দিয়া, তব উস দেশ মে” বড়া অকাল পড়া । বহ বহুত গরীব হো গয়া তব বহ উস দেশ 
কিসী বড়া আদমী কা যহা জাকর রহনে লগা বহ আদমী অপনা সুঅর চরানে কো উসকো খেত মে 
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ভেজ দিয়া ওর বহ চহতা থা কি, “বহ সব AN সে হম পেট ভর লে, জিনকো সুঅর খা লেতা হে”। 
পর কোঈ উসকো কুছ না দেতা থা। তব উসকো HS হুআ, Oa বহ সোচনে লগা কি “হমারা বাপ 
কায়হা ইতন অলেলহ রোটা তৈয়ার হোতা হে কি কিতনা মজনুর-লোগ পেট ভরকে খাতা হৈ ওর 
বচা কে PAT ভী হৈ, ওর য়হা হম WAST মরতা হৈ। হম অভী উঠতা হৈ, ওর হমারা, বাপ কে 
পাস জায়গা, ওঁর কহেগা কি বাবা, ভগবান কে সামনে ওঁর আপকে সামনে হম পাপ কিয়া; হম ফির 
আপকা বেটা কহানে কা জোগ নহী” হমকো অপনা মজদুর-লোগ মেঁ সে এক কা নাঈ রখিয়ে”। তব 
বহ উঠ কর আপনা বাপকে পাস চলা পর বহ দূর হী থা কি উসকা বাপ উসকো দেখ কর মন মে 
দয়া কিয়া, ওর দৌড় কর উসকা গল মেঁ লিপট গয়া, ওর উসকো চুমনে লগা বেটা কহা-_“এ বাবা, 
ভগবান কে সামনে ওর আপকে সামনে হম পাপ কিয়া হৈ, ওর আপকা বেটা কহানে কা জোগ লাগা 
নহী। পর বাপ অপনা চাকর-লোগ সে কহা কি “সব সে অচ্ছা কপড়া উসকো পহিনাও, ওর ইসকা 
হাথ মেঁ অঙ্গুচী ওর পৈর মেঁ জুতা । ওর চলো হম-লোগ খায় ওর আনন্দ করে ক্যা কি xm হমারা 
বেটা মরা এসা থা ফির জীয়া হৈ; হেরায় গয়া থা, ফির মিলা হৈ।” তব বে-লোগ সুখিত মন সে 
আনন্দ করনে AN | 


উসকা বড়কা বেটা উস সময় মেঁ খেত of থা। ঘর লৌটতা হুআ তব বহ ঘরকা ন্জদীক পহুটা 
তব বহ নাচনে বজানে কা আবাজ FAT বহ অপনা নৌকর লোগ মে সে এক আদমী কো বুলা কর 
পুছা--“য়হ সব ক্যায়া হৈ” বহ নোকর উস সে কহা কি “আপকা ভাঈ আয় হৈ, ওর আপকা বাপ 
রোবনার কিয়া হৈ, ক্যোকি উসকো ভলা ভল পায় CE" | ইসসে বড়কা বেটা গুসহ কৈয়া, ওর ঘর 
কে ভীতর জানে ন চাহা তব উসকা বাপ বাহর আকর GACH মনানে লগা | বহ অপনা বাপ সে জবান 
দিয়া কি ‘মৈ ইতনা বরস সে আপকা টহল করতা হৈ, ওর আপকা হুকুম কা বরখিলাফ কাম হম কভী 
নহী কিয়া; পর আপ হমকো য়হ বেটা, জো রণ্ডী-লোগ কে সাথ আপকা ধন কো Bot দিয়া--বহ 
জৈ আয়া তৈস হী আপ উসকে লিয়ে “বঢ়িয়া জেবনার কিয়া হৈ” বাপ উস সে কহা--“এ বেটা, তুম 
সদা হমারা সাথ হৈ ওঁর জো কুছ হমারা হৈ, বহ-সব তুমারা হী হৈ। পর খুশী মনানা ওর আনন্দ করনা 
মুনীসিব হৈ, ক্যোকিয়হ তুমারা ভাঈ মরা এসাথা ফির জীয়া হৈ-_হেরায় গয়া থা, ফির মিলা হৈ”। 


৩) সব জান সায়মন যো মোস্কাব দেখনে কেলিয়ে জো নেবতা দিয়া গয়া, রূস কা সোবিয়েট সরকার 
কা লন্দন মে স্থিত দূত দ্বারা রূস সরকার উস নেবতা- কো যথারীতি সমর্থিত করাত হে পর উস 
দেবতা-কো সর জান সায়মন স্বীকার করেগী য়া ন, ইস পর কুছ সিদ্ধান্ত অব তক নহী হুআ এঁসা সম্ভব 
হৈ কি সব জান সায়মন পহিলে লন্দন মে লোট কর হর হিট্লর সে কিয়া ছআ আলোচনা কা নতীজা 
কো লন্দন কা মন্ত্রিমগুল কা সমক্ষ পেশ করেগা; উসকো বাদ, ফির বহ রূসকা সৈর পর ধ্যান দেগা। 


৪) যুগোন্সোভিয়া কা মাল-জহাজ “বকানকা” কো বচানে কে লিয়ে ওর তীন জহাজ য়াত্রা কিয়হো 
কা ফ্রান্স আফৎ উপকূল সে অঢ়াঈ সো সীল দুর উত্তর অট্লান্টিক মহাসাগর কা কিসী ধ্যান্‌ সে উক্ত 
জহাজ অপনা আফৎ কা সন্দেশা বতানে কে লিয়ে জরুরী বেতার খবর ভেজা থা। 
আনন্দবাজাব পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৩ 
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কলিকাতা-নগরী অধিবাসি-সংখ্যায় এবং অন্য বহু কারণে ভারতবর্ষের বৃহত্তম ও সর্বপ্রধান নগরী। 
উচ্চারণ “ক্যালকাটা ও বানান Calcutta রূপে জেরমানেরা এই নাম লেখে Kalkutta রূপে ও 
উচ্চারণ করে “কালকুতা” বা কালকুটা, এবং ইউরোপের বহু জাতি Calcutta বা Kalkutta লেখে 
ও “কালকুতা” উচ্চারণ করে), এখন পৃথিবীর সর্বত্র সুপরিচিত। আমরা সকলেই জানি, কলিকাতা 
শহর খুব প্রাচীন নহে। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ ও উনবিংশ শতকের alas হইতে কলিকাতার 
গৌরবের পত্তন। ইহার কয়েক শতক পূর্বে কলিকাতার কোনও বিশেষ পরিচয় নাই। তবে অনুমান 
হয়, অস্ততঃ খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগ হইতে, একটা বড় বা সমৃদ্ধ স্থান হিসাবে কলিকাতার 
নাম অন্ততঃ দক্ষিণ-বঙ্গে সুপরিচিত হইয়াছিল, এবং ষোড়শ শতকে ইহার নাম বাঙ্গালার বাহিরেও 
পহছাইয়াছিল। সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে বাণিজ্যে-কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতা বিখ্যাত স্থান হইয়া 
দাঁড়ায়। 


দেড় শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ভারতে ব্রিটিশ-রাজ্যের রাজধানী হইবার গৌরব ছিল যে 
নগরীর, সেই কলিকাতা-নগরীর নামের ব্যুৎপত্তি এখনও নির্ধারিত হইল না, ইহা বড় আশ্চর্ষের বিষয়। 
সাধু বা পুরাতন বাঙালার রূপ “কলিকাতা”, কলিকাতা-অঞ্চলে ও পশ্চিম-বঙ্গে প্রচলিত কথিত 
বাঙ্গালার চেলিত-ভাষায়) রূপ “ক'ল্কাতা, ক'ল্‌কেতা (কোলকাতা, কোল্‌কেতা)”, পূর্ব-বঙ্গে প্রচলিত 
কথিত বাঙ্গালার রূপ কইল্কাতা, কইল্কাত্তা”, উড়িয়া ভাষার রূপ “কলিকাতা” পশ্চিমের হিন্দুস্থানীর 
রূপ “কল্কতা” বা কল্কত্তা”, এবং সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে প্রথম ইংরেজীতে Hedges হেজেস্‌ 
কর্তৃক লিখিত Calcutta অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ওলন্দাজ লেখক Valentijn ভ্যালেনটাইন কর্তৃক 
লিখিত Collecatte, ও 4 শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসীদিগ কর্তৃক লিখিত Colicotta ও Calecuta 
_ এইগুলি লইয়া, এই শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে। নিম্নে সংক্ষেপে প্রচলিত 
ব্ুৎপত্তিশুলির উল্লেখ করা যাইতেছে। 

১) “কালীঘাট” শব্দের বিকারে “কলিকাতা” শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মতটাতে অনেকেই বিশ্বাস 
করেন। কিন্তু এই মত একেবারেই গ্রহণযোগ্য নহে- প্রাচীন বইয়ে “কলিকাতা ও কালীঘাট” দুইটা বিভিন্ন 
স্থান বলিয়া উল্লিখিত; এবং “কালীঘাট” শব্দ ভাষায় এখন বিদ্যমান আছে, হঠাৎ “কলিকাতা” এই বিকৃত 
রূপ, সুপরিচিত অর্থ-যুক্ত মূল শব্দটার পাশে গড়িয়া উঠিবার কোনও কারণ নাই। 
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২) এক ইংরেজ সাহেব এই অঞ্চলে প্রথম যখন আসেন, তখন কলিকাতা-অঞ্চলে লোকের বসতি 
বেশী ছিল At | সাহেবের এ স্থানের নাম জানিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু তখন স্থানটার কোনও নাম ছিল 
না। সাহেব দেখিলেন, এক জন ঘাসিয়াড়া ঘাস কাটিতেছে। জমির দিকে হাত দেখাইয়া হিন্দুস্থানীতে 
তাহাতে জিজ্ঞাসা করিলেন (সাহেব হইলেই প্রথম হিন্দুস্থানীতে কথা বলিবেন।), এ জায়গার নাম কি? 
ঘাসিয়াড়া কখনও সাহেব দেখে নাই, সে তাহার কথা বুঝিতে পারিল না, ভাবিল, সাহেব তাহার কাটা 
ঘাসের WIT দিকে দেখাইয়া বোধ হয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন এই ঘাস সে কবে কাটিয়াচে। তাই সে 
হিন্দস্থানীতে বলিল, “হুজুর, কল্‌ কোল) কাটা |” সাহেব তাহাতে বুঝিলেন, স্থানটার নাম “কাল্কাটা”, 
তাহা হইতে “ক্যালকাটা” Calcutta ও পরে বাঙ্গালায় “কলিকাতা” বিখ্যাত হইয়া উঠিল। বাল্যকালে 
ইস্কুলে পড়িবার সময় এই রূপ গল্প করিয়া আমরা আমোদ করিতাম। কলিকাতা-শব্দের এই 
ব্যুৎপত্তিকে অবশ্য বিচারের যোগ্য বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। কিন্তু অন্ততঃ আর একটা দেশের 
নামের সম্বন্ধে অনুরূপ উপাখ্যান আছে। মধ্য-আমেরিকার Guatemala “গুআতেমালা” বা 
উআতেমালা” দেশের নামের সম্বন্ধে একটা এতিহ্য আছে যে, স্পেনীয়রা যখন জাহাজে করিয়া গিয়া, 
এ দেশে প্রথম পদর্পণ করে, তখন এঁ দেশের কতকগুলি লোক সমুদ্রের তীরে অদ্ভুত আকারের ও 
অদ্ভুত বেশের এই বিদেশীদের আগমন ভীত-চকিত হইয়া দেখিতেছিল। স্পেনীয় নায়ক জাহাজ হইতে 
স্থলে নামিয়া, মাটির দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করলেন, এই দেশের নাম কি? স্থানীয় লোকেরা 
ভাবিল, সমুদ্রকূলে মাটির উপরে যে এক প্রকার মোটা-মোটা ঘাস জন্মিয়াছিল, বিদেশী' বোধ হয়, সেই 
ঘাসকে তাহার কি বলে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাই তাহারা নিজেদের ভাষায় এ ঘাসের নাম, 
করিল, “উআতে মালা” বা “মোটা ঘাস”। স্পেনীয় নায়ক স্থানীয় ভাষা জানিতেন না, তিনি ভাবিলেন, 
উহাই বুঝি দেশের নাম,_স্পেনীয় বানানে লিখিলেন, Guatemala, এবং তাহাই দেশের নাম 
দাঁড়াইয়া গেল (এবং ভারতবধীয় পণ্ডিত ইহা অনুমান করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন, Guatemala 
সংস্কৃত “গৌতমালয়” হইতে হইয়াছে, আমেরিকায় প্রাচীন কালে হিন্দু বা বৌদ্ধ সংস্কৃতি প্রচারের এক 
অকাট্য যুক্তি এই Guatemala বা “গৌতমালয়” নামের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে!) 

[৩] সুখে কাল কাটানো যায় বলিয়া এই শহরের নামে “ক্যালকাটা” Calcutta, পরে ইহার 
বাঙ্গালা বিকৃত “কলিকাতা”। এই বুৎপন্তির হস্কুলের ছেলেদের উপযোগী। 

[8] “কালীক্ষেত্র” হইতে “কলিকাতা”। “কলিকাতা” নামটা কখনও-সখনও সংস্কৃত পুত্তকাদিতে 
“কালীক্ষেত্র” রূপে রূপীস্তরিত হয়, কেহ-কেহ তদ্দৃষ্টে মনে করেন, “কালীক্ষেত্র”-ই আদি নাম। বস্তুত 
তাহা নহে। 

[৫] “কিলকিলা” এই রূপে “কলিকাতা” নামের আর একটা সংস্কৃতীকরণ শুনিয়াছি--পশ্চিমের 
পত্ডিতদের মুখে। ইহা একট পান রূপ বলিয়া কোনও বইয়েও ইহার উল্লেখ দেখিয়াছি। TT, 
এই নামের সহিত “কলিকাতা নামের কোনও ব্যুৎপত্তিগত যোগ নাই। 
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[৬] Hobson-Jobson অভিধানে, Yule ইউল ও Burnell ব্যরনেল সাহেবদ্বয় দেখাইয়াছেন, 
“কলিকাতা” নামের সহিত হুগলী Golgot বা 00178 “গোলঘাট”-এর গোলমাল ঘটায়, ফরাসী 
লেখকদের হাতে “কলিকাতা” Golgota, Golgouthe, Golgotha রূপে পরিবর্তিত zx | Golgotha 
যীশু খ্ৰীষ্টের জীবনীতে উল্লিখিত যেরূশালেমের নিকটবর্তী একটি স্থান, যেখানে যীশুকে Bet বিদ্ধ 
করিয়া হত্যা করা হয়। Golgotha শব্দটা ইহুদী ভাষায় “মাথার খুলি” অর্থে gulgoleth শব্দের গ্রীক 
রূপ, এই শব্দ ল্যাটিনে Calvaria রূপে অনুদিত হয়, তাহা হইতে ইংরেজী Calvary, ইউরোপীয়দের 
পক্ষে কলিকাতার আবহাওয়া এক সময়ে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়া, অনেক ইউরোপীয়ের মনে 
সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে এই নামের (“মাথার খুলির বা নরকপালের স্থান”) 
একটা সার্থকতা ছিল। 


কালীঘাটের বিকারে কলিকাতা-অথবা কালীঘাটের কালীর সঙ্গে ষোগের দরুন কলিকাতা-_এই 
মৃতটহি এতাবৎ বেশীরভাগ লোকের মনঃপুত। 


“কলিকাতা” নামটার ইতিহাস, পুরাতন পুস্তক ও কাগজ-পত্রে ইহার অবস্থান লইয়া বিচার করা 
যাউক। 


[>] কলিকাতার সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়, বিপ্রদাস-কৃত মনসামঙ্গল কাব্যে। এই পুস্তক খ্ৰীষ্টীয় 
১৪৯৫ সালে (১৪১৭ শাকে) রচিত হয়। কবিপ্রদাসের মনসামঙ্গল সমন্ধে দ্রষ্টব্য, শ্রীযুক্ত সুকুমার 
সেনের প্রবন্ধ, “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা” ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৬৪-৭৩)। বিপ্রদাস 
সম্ভবতঃ কলিকাতার নিকটবর্তী বাদুড়িয়া-বটশ্রামে বাস করিতেন। টাদ সদাগরের সিংহল-যাত্রা প্রসঙ্গে 
কলিকাতার উল্লেখ আছে (সুকুমার সেনের প্রবন্ধ, পৃঃ ৭০)। কলিকাতার পাশ দিয়া গিয়া, হাওড়া-শিবপুরে 
বেতড় নামক স্থানে বেতাই-চণ্তীর পূজা করিয়া, see (2) বাহিয়া, টাদ সদাগর কালীগাটে গিয়া 
কালিকার পুজা করেন। 

১৪৯৫-এর লেখা বইয়ের প্রমাণে, কলিকাতা ও কালীঘাট দুইটা পৃথক্‌ স্থান। কালীঘাটের বিকারে 
কলিকাতা-_আধুনিক বাঙ্গালায় এই রূপ ধ্বনি-পরিবর্তন, এবং প্রাচীন ও নবীন দুই রূপের এভাবে 
পাশাপাশি অবস্থান_ ইহা অসম্ভব। 

[২] কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চশ্তীকাব্যে (খ্রীষ্টাব্দ ১৫৮০-১৫৮৫?) কলিকাতা ও কালীঘাটের 
পৃক্পৃথক্‌ উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ সুপরিচিত। 

[৩] ইহার পরে কলিকাতার উল্লেখ পাওয়া যায় আবুল ফজলের “আইন-ই-আকবরী" ্রন্থে-_আনুমানক 
১৫৯০ BB! Hobson-Jonson -4 আইন-ই-আকবরীর প্রমাণ উদ্ধৃত আছে। Blochmann 
ব্রখ্মান্‌ সাহেবের সম্পাদিত মূল ফারসী আইন-ই-আকবরীতে 'kIkt' (Kalkatà বা Kalikata) রূপে 
নামটা পাওয়া যায়; আবার এই বইয়ের বিভিন্ন হস্তলিখিত পুঁথিতে পাঠাস্তর আছে--K!॥' “কল্না”, 
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Kit "per", Tip! “তল্পা”। “কল্কতা” ও “তল্পা” এই দুই পাঠভেদ, সর্বপ্রাচীন দুইখানি 
AAS পাওয়া যায়। “কল্কতা, Bkw' বকোয়া ও B'rbkpwr বারবকপুর”, এই তিনটা মহাল সাতগী 
সরকারের অধীনে ছিল। Bkw “ACHR” এই নামটার আর তিনটী পাঠভেদ আছে__ Mkwm' 
“মকোমা”, বা “মকুমা”, Phew! “পিকোমা” বা “পকৃমা” এবং Kew! “কিআ” বা “কোআ”। কোন্টা 
ঠিক পাঠ, তাহা জানা যায় At | তবে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে আইন-ই-আকবরীর সময়ে কলিকাতা যে একটা 
লক্ষণীয় স্থান ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে--১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই ইহা ভাগীরঘীর তীরে 
উল্লেখযোগ্য গ্রাম বা ব্যবসাকেন্দ্র-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 


কলিকাতা-শহবের মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীনতম দলিল হইতেছে একখানি পাথুরে” দলিল। বছ কাল হইল, 
কলিকাতার অধিবাসী বিখ্যাত আরমানী ইতিহাসবিৎ শ্রীযুক্ত Mesrobv J. Seth মেস্রোভ সেথ্‌ 
মহাশয়, কলিকাতার আরমানী গির্জার সংযুক্ত গোরস্থানে প্রাচীন আরমানী সমাধিফলকগুলির মধ্যে 
একখানিতে নিল্পপ্রমাণে লিপি পাঠ করেন--এই সমাধি-কলক হইতেছে, দানশীল বণিক্‌ Sukias 
সুকিয়াস-এর পত্নী Rezabeebeh রেজা-বীবা-র। ইহাতে আরমানী সন-তারিখ দেওয়া হইয়াছে, 
হিসাব করিয়া শ্বীষ্ঠান বা ইংরেজী শকের ১৬৩২ অব্দ হয়। বণিক্‌ সুকিয়ান্‌ পারস্য-দেশ হইতে 
ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, ইসপহান্এর নিকটে Julfa জুলফা নগরে তাহার নিবাস ছিল। (জুলফা 
এখনও পারস্য দেশে উপনিবিষ্ট আরমানীদের একটা প্রধান কেন্দ্র)। এই লেখ হইতে জানা যায় যে, 
১৬৩০ সালের দিকে, সম্বাট্‌ জাহাঙ্গীরের রাজত্বশেষে ও শাহজাহানের রাজত্বের প্রারম্ভে, কলিকাতায় 
আরমানী বণিকৃদের একটি কেন্দ্র ছিল, এবং এই কেন্দ্রে ইহারা স্ত্রী পুত্র পরিবার আনিয়া বাস করিতেন। 
ইংরেজ Job Charnock যোব চার্নক ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। আরমানীদের 
পরে আসে পোর্তুগীসেরা, ও তৎপরে ইংরেজরা । ১৭২৭ শ্রীষ্টাব্দের দিকে, আরমানী, পোর্তুগীস ও 
ইংরেজ, এই তিন জাতীয় খ্রীষ্টান বণিক্গণ কলিকাতায় পাশাপাশি বাস করিয়া কলিকাতার বাণিজ্য-সম্পদে 
অংশীদার হইত। তখন অবশ্য কলিকাতা ইংরেজদের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালা-দেশের অন্তর্বাণিজ্যে 
ও বহির্বাণিজ্যে ইংরেজরা দিল্লী হইতে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি বিশেষ অধিকার লাভ করায়, এবং 
১৬৯৯ QITA কলিকাতা ইংরেজদের পুরা অধিকারে আসার ফলে, আরমানী ও পোর্তুগীসদের 
প্রতিপত্তি বাঙ্গালা-দেশের বাণিজ্যে ও কলিকাতায় "pH হইতে থাকে। 


১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা বড়িষার সাবর্ণচৌধুরী-বংশীয় জমীদারগণের নিকট হইতে সুতানুটী, 
কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটা গ্রাম (ভাগীরঘীর পূর্ব তীরে, উত্তর হইতে দক্ষিণে পাশাপাশি 
অবস্থিত) ক্রয় করে। এবং কলিকাতায় তাহাদের কুঠী নির্মাণ করে। ইহাই হইল কলিকাতার ভবিষ্যৎ 
গৌরবের HANS | 


“সুতানুটা” গ্রাম_-এখনকার চীৎপুর অঞ্চল লইয়া--মোটামুটি ভাবে, উত্তরে কাশীপুর বাগবাজারের 
খাল হইতে দক্ষিণে নিমতলাঘাট, জোড়াবাগান, বীডন স্ট্রীট পর্যন্ত লইয়া “সুতানুটা” গ্রাম ছিল। 
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সুতানুটার দক্ষিণে কলিকাতা- মোটামুটি এখনকার ধর্মতলা স্ট্রীট পর্যন্ত কলিকাতা গ্রাম ছিল, এখনকার 
বহুবাজার স্ট্রীট এই কলিকাতা-্রামের কেন্দ্রস্থল ছিল। গোবিন্দপুর গ্রাম আদিগঙ্গার ধারে, এখনকার 
গড়ের মাঠের ও ফোর্ট উইলিয়াম গড়ের কতক অংশ লইয়া ছিল। 


“সুতানুটী” নাম সম্বন্ধে কোনও গোলমাল নাই। বেশ বুঝিতে পারা যায়, সুতানুটাতে সুতার হাট 
বা বাজার বসিত--সুতার নুটা, অর্থাৎ জড়াইয়া গোলাকার তাল বা পিণ্ড করিয়া রাখা সুতা, বছল 
পরিমাণে বিক্রয় হইত বলিয়া এ নাম। হয়তো এ অঞ্চলের আদি নাম ছিল “চিৎপুর” পরে চিৎপুরের 
অন্তর্গত বা সন্নিকটে যে “সুতার নুটীর হাট’ বসিত, তাহাই “সুতানুটীর হাট” বা সুতানুটা-হাট” 
রূপে পরিচিত হয়, ও শেষে সংক্ষেপে হাট ও হাটের সংশিষ্ট স্থানেরই নাম দাঁড়ায় “সুতানুটী”। এই 
“সুতানুটা” নামেরই অনুরূপ “কলিকাতা” নাম। 

“কলিকাতা”-_একটা খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ। ইহার অর্থ, “কলি” বা কলিচুনের জন্য “কাতা” বা শামুক 
পোড়া । সুতার নুটা বা গোলার হাট বা আড়ত হইতে যেমন “সুতানুটা” নাম, তেমনি কলির বা চুনের 
ও কলিচুনের জন্যে শামুকের আড়ত, এবং চুনের কারখানা হইতে “কলিকাতা” নাম। পাথরিয়া চুন 
দক্ষিণ বঙ্গে হয় না, এ অঞ্চলে শামুক ও ঝিনুক পোড়াইয়াই চুন প্রস্তুত হয়। এই চুন দেওয়ালে চুনকাম 
করিবার বা “কলি ফিরাইবার’ জন্যই প্রশস্ত, সেই জন্য ইহাকে কলিচুন বলে। শামুক-পৌড়ানো চুন জৈব 
পদার্থের বিকার বলিয়া, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর অন্য ঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবারা এ চুন দিয়া পান 
খাইতেন না। পাথরিয়া চুন এ অঞ্চলে সুলভ হওয়ার পূর্বে, এ কারণে পান খাওয়াই সদাচার-পালনের 
বিরুদ্ধ হইয়া দীঁড়াইত। 


“কলি” শব্দ বাঙ্গালায় সুপরিচিত। “কাতা” শব্দ চুন অর্থে কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত হইত, 
প্রাটীনদের মুখে শুনিয়াছি। (এই শব্দ, খয়ের বা খদির অর্থে, “কাথ” শব্দজাত যে “কত্থা” বা “কাথা” 
শব্দ হিন্দুস্থানীতে ও অন্য পশ্চিমা ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতে ভিন্ন)। উত্তর-বঙ্গে, রাজশশহী 
জিলায়, শামুক পোড়াইয়া, তাহাতে জল দিয়া pos রুপান্তরিত করিবার পূর্বে, পোড়ানো শামুক বা 
জোঙ্গড়াকে “কাতা” বলে। পোড়ানো শামুক বা জোঙ্গড়াকে বাঙ্গালা-দেশে কোনও কোনও অঞ্চলে 
“বাখারী”ও বলে। 


কলিকাতা-গ্রামে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চুন প্রস্তুত হইত, তাহার নিদর্শন আছে। এখনকার 
বছবাজার স্ট্রীট (অষ্টাদশ শতকের এই রাস্তা “বৈঠকখানা স্ট্রীট” নামেও পরিচিত ছিল) খাস কলিকাতা-গ্রাম 
বা নগরের একটি প্রধান রাস্তা পূর্ব হইতে পশ্চিমে শহরের মেরুদণ্ড-স্বরূপ ছিল। এই রাস্তার উত্তর 
ধারে যে এক সময়ে চুনের কাজ হইত, কতকগুলি রাস্তা ও পল্লীর নামে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। 
বহুবাজার স্ট্রীটের উত্তরে “চুনাগলি” পল্লী, মেটে বা কালো ফিরাঙ্গীদের (অর্থাৎ পোর্তুগীস ও অন্য 
ইউরোপীয়দের সহিত মিশ্রিত দেশীয় শ্বীষ্টানদের) বাসস্থান বলিয়া এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
এখন যেখান দিয়া নূতন রাস্তা চিত্তরঞ্জন আভেনিউ” গিয়াছে, বস্থবাজারের উত্তরে সেই অঞ্চলে, অর্থাৎ 
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চিৎপুর ও ছাতাওয়ালা গলীর পূর্বে এবং আধুনিক কলেজ স্ট্রীট-এর পশ্চিমে মাঝামাঝি একটি স্থানে 
“চুনারীতলা” (Chunarytollah) নামে একটি পল্লীর উল্লেখ, অষ্টাদশ শতকের কলিকাতার পুরাতন 
নকশা ও কাগজ-পত্রে পাওয়া যায়। এই “চুনারীতলা”-তে “চুনারী” বা চুনের কাজ করিত, এমন 
লোকেরা বাস করিত। এখন যেমন “শীখারীটোলা”-তে এক ঘরও শীখারী নাই, তেমনি “চুনারীতলা” 
হইতে চুনারীদের অস্তিত্ব অনেককাল হইত লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগেও 
তাহাদের অধ্যুষিত পল্লীর নাম তাহাদের স্মৃতি বহন করিয়া বিদ্যমান ছিল, এবং “চুনাগলি'র রাস্তা ও 
পল্লীর নামে এখনও তাহাদের ব্যবসায়ের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। চুনারীতলার আরও একটু পূর্বে, 
এখনকার কলেজ স্ট্রীট ও আমহাষ্ট Beds মধ্যে, লেডি ভফরিন হাসপাতালের সন্নিকটে, বহুবাজার 
Blo হইতে বাহির হইয়াছে “চুনাপুখুর লেন”। এই অঞ্চলও চুনের ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, 
এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং, খাস কলিকাতা-গ্রামে, উত্তর হইতে দক্ষিণে মিলিত সুতানুটা 
ও কলিকাতা গ্রামদ্বয়ের মেরুদন্ড স্বরূপ চিৎপুর রোড ও কসাইটোলা রোডের (এখনকার বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের) 
পূর্বে, কলিকাতা গ্রামের পূর্ব সীমানায় বৈঠকখানা পর্যন্ত যে রাস্তা বিস্তৃত ছিল তাহার উত্তরে অনেকখানি 
জুড়িয়া-_“চু নাগলি, চুনারীতলা ও চু নারীপুখুর” অঞ্চলগুলিকে আশ্রয় করিয়া-_ চুনের কাজ হইত। 
সুতানুটা গ্রাম যদি সুতার ব্যবসায়ের জন্য, তাতের কাপড়ের জন্য কেলিকাতার আদি অধিবাসীদের মধ্যে 
তন্তুবায়-জাতীয় লোকেরা প্রধান ছিল, একথা স্মরণ করিতে হইবে) ক্রমে এ নাম পাইয়া থাকে, জোঙ্গড়া 
চুন, শামুক-পোড়া কাতার আড়ত হিসাবে, এখন হইতে সাড়ে চারি শত, পীচ শত বৎসর পূর্বে দ্রব্যের 
নাম হইতে স্থানের নাম-স্বরূপ এই নাম গৃহীত হইয়া যাইতে কোনও বাধা নাই। 


এইরূপ দ্রব্যের নামে স্থানের বা গ্রামের নাম এদেশে বা অনত্র বিরল নহে । দৃষ্টাত্ত-স্বরূপ কতকগুলি 
উল্লেখ করা যাইতেছে : “কেন্দুবিন্ব”__জয়দেব গোস্বামীর বাসস্থান, একপ্রকার ফলের নামে হইতে; 
“শশা, মুখী, সেহড়া ( শ্যাওড়া), বেত, পটল, কাঠাল (ময়মনসিংহ); জগডুম্ধুর (বগুড়া); কাগড়া, 
বয়ড়া বোঙ্গালার বহু স্থানে-_-“বহেড়া” ফল হইতে এই নাম হওয়া সম্ভব, যদিও প্রাচীন বাঙালা 
CAA এই নামের সংস্কৃতীকরণ পাওয়া যায় “বখটক" রূপে); শ্রীফলা যেশোহর); বালি (হুগলী); 
কলাছড়া (হাওড়া); বাবলা, ডুমুর, আমড়া, পাঁণিফল বের্ধঘমান)”-- প্রভৃতি, গাছ বা ফলের নামে 
গ্রামের নাম, বাঙ্গালা দেশে খুবই সাধারণ। সেই হিসাবে কোনও বস্তুর জন্য বিখ্যাত বা লক্ষণীয়, 
কোনও স্থানের সহিত সেই বস্তুর নাম সহজেই জড়িত হইয়া যাইতে পারে--বিশেষতঃ যদি জিনিসের 
নামটা একটু বড় হয়, এবং তাহার সহিত “হাট, গোলা, গঞ্জ, পোতা, নগর, পুর, কাদী, পাশা, পাড়া” 
প্রভৃতি স্থান-বাচক শব্দ সংযুক্ত হইলে নামটা অত্যন্ত বড় হইয়া যায়। 

“কলিকাতা” নামটা মাত্র কলিকাতা-মহানগরীতে নিবদ্ধ নহে- বাঙ্গালা দেশের দুই কোণে, পূর্ব ও 
পশ্চিমে, “কলিকাতা” নামে দুইটি গ্রাম আছে। আমার ছাত্র শ্রীমান্‌ কৃষ্ণপদ গোস্বামী বাঙ্গালা দেশের 
গ্রামের নাম লইয়া কাজ করিতেছেন। তিনি এই গ্রাম দুইটীর সম্বন্ধে আমায় খবর দেন। ঢাকা জেলার 
লোহজঙ্গ থানার অধীনে, এবং হাওড়া জেলার আমতা থানার অধীনে এই দুই কলিকাতা গ্রাম। গত 
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১৯৩৭ সালের মে মাসে আমি এ দুই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পত্র লিখিয়া গ্রাম দুইটার সম্বন্ধে 
খবর আনাই। লোহজঙ্গ থানার শ্রীযুক্ত ক. মুখোপাধ্যায় মহাশয় জানাইয়াছেন যে, উক্ত থানার প্রায় 
তিন মাইল উত্তরে “কলিকাতা-ভোগদিয়া” নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; ইহার অধিবাসী-সংব্যা মাত্র 
৩/৪ শত, প্রায় সকলেই মুসলমান চাবী; এ গ্রামে চুনের কাজ হয় না। আমতা থানার সব্-ইন্স্পেক্টর 
শ্রীযুক্ত অ. বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, আমতা থানার বায়ুকোণে প্রায় আড়াই মাইল দূরে 
“রসপুর-কলিকাত গ্রাম অবস্থিত। (এই গ্রামকে “ছোট-কলিকাতা” বলিতেও শোনা যায়)। সক্ইন্স্পেক্টর 
মহাশয়ের বিবরণ তুলিয়া দিতেছি : "The village is situated on the northern bank of the 
river damodar. Its population is about 1000, mainly cultivators. Lime is manufac- 
tured in the village from snail-shells (শামুক চুন) on an extensive scale so as to meet 


the local demands." এ স্থানে তিন জন patat মহাজন আছেন, তীহাদের নামও দিয়াছেন। 


বাঙ্গালা-দেশের তিনটা কলিকাতার মধ্যে একটীতে এখনও শামুকের খোলা পুড়াইয়া চুন তৈয়ারী 
হইয়া থাকে; মহানগরী কলিকাতাতে এক সময় চুন প্রস্তুত হইত, এই নগরীর মুখপাত যে কলিকাতা গ্রামকে 
অবলম্বন করিয়া, তাহার একটা বড় অংশেও চুনের কাজ হইত; সম্ভবতঃ প্রথমটায় এই গ্রামে শামুক-পৌড়া 
(‘কাতা’) চুন বা কলিচুন প্রস্তুতই ইহার লক্ষণীয় ব্যবসায় ছিল। 


“কলি” শব্দ হেন্দুস্থানীতে “কলী”) দেওয়ালে লাগাইবার জন্য শামুক-পোড়া চুন অর্থে উত্তর-ভারতে 
সুপ্রচলিত। শব্দটির ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত। তামিলে Karunnampu “কর্-চণ্নাম্পু” বা “কর-শুণ্‌ «tra? শব্দটা 
গৃহনিমা্ণে ব্যবহৃত চুন অর্থে প্রযুক্ত হয়। এই শব্দের প্রথম অংশ ‘কর্‌’ খাঁটা ভ্রাবিড়ী শব্দ বলিয়া 
অনুমান হয়। এই শব্দে যে “র”কার আছে, Wald fav হইলে ^6 এর উচ্চারণ হয়। ‘কলি’ এবং ‘কাতা’ 
_উভয় শব্দই কি এই “কর্‌ বা কত্ত” শব্দের সহিত সম্পৃক্ত? 


বাঙ্গালায় ও উড়িয়াতে “কতা, কতা” শব্দ “নাড়িকেল-দড়ী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থেও ‘কাতা’ 
শব্দের ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত। “কলি, কাতা’ অর্থাৎ কলিচুন ও নাড়িকেল দড়ী, এই দুই জিনিসের নাম হইতে 
‘কলিকাতা’ নামে উদ্ভব, এরূপ ব্যাখ্যা যদি কেহ করেন, তাহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া বলিবার কিছু 
নাই; তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, “চুনের জন্য শামুক-পোড়া” এই অর্থে ‘কাতা’ শব্দ বাঙ্গালা-দেশের 
অস্ততঃ একটা প্রান্তে পাইতেছি, এবং প্রাচীন কালের কলিকাতা-গ্রামে চুন প্রস্তুত হওয়ার কিছু প্রমাণ, 
ও সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া জিলার কলিকাতা-গ্রামে এখনও চুনের কাজের অস্তিত্ব পাইতেছি। এই জন্য 
“কলিকাতা” শব্দের দ্বিতীয় অংশকে “নাড়িকেল WEP অর্থে ‘কাতা’ বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। 


কিছু কাল পূর্বে আমি ‘কাতা’ শব্দকে চলিত বাঙ্গালা “কাত” অর্থাৎ “পার্শদেশ” অর্থে ব্যাখ্যা 
করিয়াছিলাম। (কলির কাতা'-_“কলিচুনের স্থান বা আড়ৎ:)। এখন সে ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে 
করি না। 
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সদুক্তিকর্ণামৃত ও বাঙ্গালী কাব্য-সাহিত্যের 
এঁতিহাঁসিক পটভূমিকা 


এক হাজার বছর ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা চলিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রচনা 
যাহা এ পৰ্যন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহা হইতেছে নেপালে রক্ষিত প্রাচীন পুঁথিতে নিবদ্ধ ও 
১৩২৩ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত ৪৭টি বৌদ্ধ চর্য্যাপদ। এগুলির রচনা-কাল 
আনুমানিক ৯৫০-১২০০ শ্রীষ্টাব্দ। ইহার পূর্বে, “বাঙ্গালা ভাষা” বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার 
কোনও নিদর্শন মিলিতেছে না। বাঙ্গালা দেশ তুকীরদের দ্বারা বিজিত হইবার কিছু পূর্বে বাঙ্গালা ভাষা 
তাহার বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে৷ বাঙ্গালা ভাষা যখন সৃজ্যমান, মগধ হইতে আগত প্রাকৃত ও অপত্রংশ 
যখন ধীরে-ধীরে পরিবর্তিত হইয়া খ্ৰীষ্টীয় ৮০০-১২০০-র মধ্যে বাঙ্গালা রূপ গ্রহণ করিতেছে, তখন 
ও তাহার পূর্বেও অবশ্য বাঙ্গালা দেশের লোকেরা কবিতা রচনা করিত, পদ্য-বন্ধ করিত, অর্থাৎ গান 
বাঁধিত। সে সব গান কী ভাষায় রচিত হইত? নিশ্চয়ই তখনকার দিনে প্রচলিত সাহিত্যের ভাষায়, এবং 
কতকটা লোকমুখে প্রচলিত মৌখিক ভাষায়, অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার রূপ লইয়া দানা বাঁধিবার পূর্বেকার 
তরল অবস্থার গৌড়-বঙ্গ অপজ্রংশে। গৌড়-বঙ্গে প্রচলিত এই অপন্রংশ যখন মৌখিক বা কথ্য ভাষা 
মাত্র ছিল, তখন ইহাতে কেহ কবিতা বা পদ রচনা করিলে তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা ছিল না; 
এবং এই কথ্য ভাষায় রচিত কোনও গান বা পদ বা শ্লোক এখনও পাওয়া যায় নহি। বাঙ্গালা-ভাষার 
প্রতিষ্ঠার পূর্বে, সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে বাঙ্গালা-দেশে প্রচলিত ছিল এই কয়টি ভাষা--(১) সংস্কৃত, 
(২) বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃত, এবং (৩) পশ্চিমা বা শৌরসেনী অপব্রংশ। সংস্কৃত ভাষা তখনকার দিনের 
শিক্ষিত লোকের ভাষা ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরে বৃহত্তর-ভারতের নানা দেশেও) 
আস্তপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইহার প্রচলন ছিল, বর্ণজ্ঞানযুক্ত লোক তখন সকলেই 
অল্প-বিস্তর সংস্কৃত জানিত; আর্ধ্ভাষা-ভাষী উত্তর-ভারতে সংস্কৃত ও বিভিন্ন লোক-ভাষার মধ্যে যে 
পার্থক্য ছিল, তাহা তখনকার দিনে খুব বেশি বলিয়া লোকে মনে করিত না; লোকের মনে সাধারণতঃ 
এই ধারণা ছিল যে, প্রাকৃত ও লোক-ভাষার শুদ্ধ ও “সংস্কৃত” রূপ-ই হইতেছে সংস্কৃত-ভাষা; এই 
ধারণায় কিছু ভুল ছিল না। চলিত বা কথ্য ভাষার শুদ্ধ, ব্যাকরণ সংগত ‘পাঠ’ বা রূপ বলিয়া সংস্কৃতের 
আদর ও প্রচলন সর্বত্র ছিল; এবং শিক্ষিত লোক-মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা, ছিল শুদ্ধ সংস্কৃতে নিজ 
বক্তব্য প্রকাশ করা--কি বিজ্ঞানে কি শিল্পে, কি দর্শন কি বিচারে, কি জ্ঞান-বিস্তারে কি কাব্য-সাহিত্যে, 
লেখকের পক্ষে প্রকাশ-পথ সংস্কৃতে ছিল সহজ; দেড় হাজার বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া বহু কবি 
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ও অন্য লেখক সংস্কৃতে ভাব-প্রকাশের জন্য যে রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, অল্প একটু 
ব্যাকরণ-জ্ঞান হইলেই লোকে অবলীলা-ত্রমে সেই পথে নিজ রচনা-রথ পরিচালিত করিতে পারিত। 
এতত্তিন্ন, সংস্কৃতে কিছু রচিত হইলে, নিখিল-ভারত ও বৃহত্তর-ভারতের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা 
সহজসাধ্য LIS | এই হেতু, সংস্কৃত-রচনার এতটা জনপ্রিয়তা ছিল, এতটা প্রতিষ্ঠা far | এক জৈনদের 
বাহিরে প্রাকৃত-সাহিত্য-রচনার ধারা তেমন প্রচলিত ছিল না; পশ্চিম-ভারতের জৈনেরা সংস্কৃতে 
একটি বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, --আবার বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতে এবং প্রীকৃতের পরবর্তী 
রূপ. অপভ্রংশে-ও বছ পুস্তক, গদ্যপ্রন্থ কাব্যাদিও রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে জৈনদের 
প্রভাব তত বেশি ছিল না, এখানে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মবিলম্বী আর বৌদ্ধদেরই আধিক্য ছিল, সেইজন্য প্রাকৃতে ^ ^ 
সাহিত্য-রচনার ধারা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই; নাটকে অল্প-বিস্তর প্রাকৃতে কথোপকথন 
যাহা থাকিত, তাহার বাহিরে প্রীকৃত-ভাষার পঠন-পাঠন ও রচনা এদেশে বড়ো একটা হইত না বলিয়াই 
মনে SH | হীনযানের থেরবাদী সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা পালিভাষা (ইহা এক প্রকার প্রাচীন প্রাকৃত) ব্যবহার 
করিতেন, তাহাদের মধ্যেই পালির চর্চা ও পালিতে রচনার রীতি বিদ্যমান ছিল; কিন্তু বাঙ্গালা দেশে 
এই থেরবাদী সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনও প্রতিষ্ঠা ছিল না। ইহাদের কেন্দ্র ছিল (অস্ততঃ শ্রীষ্ট-জন্মের 
পরের শতক-সমূহ হইতে) সিংহলে, পরে সিংহল হইতে ACM ও ব্রহ্ম হইতে চট্টলে এই হীনযান 
থেরবাদী বৌদ্ধ-ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালা দেশের সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ বৌদ্ধগণ ছিলেন মহাযান মতের; 
ইহাদের ব্যবহৃত ভাষা ছিল, হয় শুদ্ধ সংস্কৃত, না হয় প্রাকৃত-ঘেষা মিশ্র-সংস্কৃত, যাহা “বৌদ্ধ-সংস্কৃত” 
নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গালা-দেশে তৃকী-বিজয়ের পূর্বে দেখা যায়, __সংস্কৃতের এই সর্বজন-স্বীকৃত 
ও সর্বজনানুমোদিত প্রতিষ্ঠা, আর পালি-প্রাকৃতের চর্চা বা প্রতিষ্ঠার অভাব; তার পরে দেখা যায়, 
পশ্চিমা-বা শৌরসেনী-অপভ্রংশের প্রচার | মথুরা-অঞ্চল ছিল শৌরসেনী-প্রাকৃতের কেন্দ্র; এই প্রাকৃত, 
খ্ৰীষ্টীয় ৪০০-৫০০-র মধ্যে, বর্তমান উত্তর-প্রদেশের সমশ্র পশ্চিম ভাগে, পূর্ব-পাঞ্জাবে, মালবে ও 
রাজপুতনায় প্রসৃত হয়; কোসলে এবং গুজরাটেও ইহার প্রভাব পড়ে | এই প্রাকৃত ছিল মধ্যদেশের-- 
আর্বির্তের__হাদয়-দেশের ভাষা; এইজন্য ইহার একটা স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা ছিল। সংস্কৃত নাটকে দেখা 
যায় যে, উচ্চ শ্রেণীর পাত্র-পাত্রীরা যাহারা সংস্কৃত বলেন না, তাহারা এই শৌরসেনী-প্রাকৃতেই কথা 
কন। শৌরসেনী-প্রাকৃতের পরবর্তী রূপ শৌরসেনী-অপত্রংশ; ইহা ATS ৬০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত 
(ও তাহার পরেও) উত্তর ভারতের রাজপুত রাজাদের সভায় সাহিত্যের ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত; 
সমগ্র পাঞ্জাবে ও রাজপুতানায়, গুজরাটে ও উত্তর-প্রদেশে, তুকীঁআক্রমণের পূর্ববর্তী কালে, ইহা 
তখনকার দিনের হিন্দীর মতো প্রচলিত ছিল; কোসলে, কাশীতে, মগধে, মিথিলায় ও গৌড়-বঙ্গে ইহার 
প্রসার ঘটে; ওদিকে মহারাষ্ট্রে ও সিক্ষুপ্রদেশেও ইহা বিস্তৃত হয়; মহারাষ্ট্র হইতে বাঙ্গালা ep সারা 
উত্তর-খণ্ডে, তখনকার দিনের হিন্দীর মতো, এই শৌরসেনী-অপভ্রংশ এক অখণ্ড উত্তর-ভারতীয় 
রাষ্ট্র-ভাষা বা লোক-ভাষার স্থান গ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রদেশের স্থানীয় কথ্য-ভাষার ছারা অল্প-বিস্তর 
প্রভাবান্বিত হইলেও, শৌরসেনী-অপভ্রংশ মোটামুটি একটি অখণ্ড ভারত-ব্যাপী সাহিত্যের উপজীব্য 
কথ্য ভাষা রূপে ৬০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দে বিরাজ করিতে থাকে। বাঙ্গালা-দেশের কবিরাও এই ভাষায় 
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কথ্য-ভাষা সৃজ্যমান প্রাচীন বাঙ্গালার ছাপ একটু-আধটু পাওয়া গেলেও, কান্হ সরহ প্রভৃতির অপত্রংশকে 
শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপত্রংশ-ই বলিতে হয়। এই অপজ্রংশে সাহিত্য-রচনার জের পরবর্তী OFT 
বা মুসলমান যুগের কয়েক শতক পর্য্যন্ত চলিয়াছিল; আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে মৈথিল কবি 
বিদ্যাপতি তাহার ‘কীর্তিলতা’ কাব্য এই শৌরসেনী-অপভ্রংশেই রচনা করিয়া গিয়াছেন--যদিও Vista 
ব্যবহৃত শৌরসেনী-অপত্রংশে বছ স্থলে তাহার মাতৃভাষা মৈথিলের সহিত মিশ্রণ ঘটিয়াছে। 


খ্ৰীষ্টীয় ৮০০-৯০০-র দিকে বলিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা-দেশে সাহিত্যের জন্য দুইটি প্রধান 
ভাষার প্রচলন ছিল--সংস্কৃত, এবং শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপভ্রংশ! শৌড়-বঙ্গের লোক-ভাষা ছিল 
মাগধী অপত্রংশের স্থানীয় বিকার, ধীরে-ধীরে প্রাচীন বাঙ্গালায় তখন ইহা রূপীস্তরিত হইতেছে। 
সমগ্র-উত্তর-ভারত-ব্যাপী প্রতিষ্ঠা হেতু, শৌরসেনী অপভ্রংশ এই পরিবর্তনশীল মাগধী-অপত্রংশের 
সাহিত্যক প্রতীক রূপে, আংশিক ভাবে অন্ততঃ, দাঁড়াইয়া যায়--কারণ বাঙ্গালা-দেশের কথ্য-ভাষার 
সঙ্গে ইহার মিলও খুব feet | বৌদ্ধ সিদ্ধাচাষ্গিণ, ত্রাহ্মণ্য-ধর্মের কবিগণ, সকলেই শৌরসেনী-অপত্রংশ 
অল্প-স্বল্প ব্যবহার করিতেন; কিন্তু সকলেই বেশি করিয়া ব্যবহার করিতেন সংস্কৃত। বাঙ্গালা-ভাষা 
তাহার বিশিষ্ট রূপ পাইবার সঙ্গে-সঙ্গে, তাহাতে বৌদ্ধ সিদ্ধগণ পদ-রচনা করিতে লাগিয়া গেলেন। 
বৌদ্ধ ও ব্ৰাহ্মণ, উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল, বর্ণজ্ঞান-হীন জনসাধারণের নিকট তত্ব-কথা বা দেবতা-কথা 
পহুছাইয়া দেওয়া; এইজন্য তৈয়ারী শৌরসেনী-অপত্রংশ-ই ইহারা লইলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে উদীয়মান, 
নিজ বিশিষ্ট সত্তায় পৃথগ্ভূত প্রাচীন বাঙ্গালাকেও বর্জন করিলেন না। 


কিন্তু শৌরসেনী-অপভ্রংশ ও প্রাটীন-বাঙ্গালাকে লইয়া বাঙ্গালা-দেশে তখন অর্থাৎ তুকী-বিজয়ের 
পূর্বে দুই তিন শতক ধরিয়া অল্প-স্বল্প experiment অর্থাৎ পরীক্ষা চলিতেছে মাত্র; দেশের সমগ্র 
শিক্ষিত (অৰ্থাৎ সংস্কৃতে-শিক্ষিত) পণ্ডিত ও কবিদের মধ্যে অল্প কয়েকজন মাত্র গণতান্ত্রিক প্রকৃতি-বিশিষ্ট 
অথবা প্রগতিশীল পণ্ডিত ও কবি এই কাৰ্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সকলেই উচ্চশ্রেণীর 
কবি ছিলেন না; ইহাদের অনেকের কাছেই কবিতা অপেক্ষা ধর্মপ্রচার-ই বেশি গরজের জিনিস ছিল। 
সুতরাং বলিতে পারা যায়, তুর্কী বিজয়ের পূর্বের যুগের বাঙ্গালা-দেশের কবি-মনের পূর্ণ 
পরিচয়-_কল্পনোজ্জবল শিক্ষিত মনের পরিচয়_এই শৌরসেনী অপন্রংশ ও প্রাচীন বাঙ্গালার পদের 
ছিটাফোটা যাহা আমরা নিতান্ত সৌভাগ্য-ক্রমে পাইয়া গিয়াছি, তাহার মধ্যে পাইব না; পাইব 
অন্যত্র- তখনকার দিনের গৌড়-বঙ্গের কবিদের সংস্কৃত-ভাষায় নিবন্ধ রচনায়। 


এইরূপ সংস্কৃত-রচনা, ইহার সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু পরবর্তী কালের, মুসলমান-যুগের, বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র বা এতিহাসিক 
পটভূমিকা হিসাবে, তাহার তেমন আলোচনা হয় নাই। কেবল শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাহার অতি 
মূল্যবান তথ্য-পূর্ণ ও উপাদেয় গ্রন্থ “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’-এর প্রথম পর্বের প্রথম ও দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে বিশেষ সার্থক ভাবে এই বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন; এ বিষয়ে তাহার সুক্ষ্ম সাহিত্য-দৃষ্টি 
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সাধুবাদের যোগ্য | মুসলমান-পূর্ব যুগের বাঙ্গালা দেশে রচিত সংস্কৃত সাহিত্য লইয়া ইতিপূর্বে মূল্যবান্‌ 
আলোচনা ও বিচার করিয়া গিয়াছেন পরলোকগত মনোমোহন চক্রবর্তী ও মহামহোপাধ্যায় হরল্রসাদ 
শাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তীর নিবন্ধ-ও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য; এবং সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় 
ইতিহাসের হিন্দু-যুগ-সম্পক়ি প্রথম খণ্ডের ৭৩-পৃষ্ঠা ব্যাপী ১১-শ অধ্যায়ে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে 
মহাশয় তুকাঁবিজয়ের পূর্বের যুগের গৌড়-বঙ্গে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের অতি সুন্দর ও ব্যাপক 
আলোচনা করিয়াছেন। গৌড়-বঙ্গের প্রাচীন অনুশাসনগুলিতে যে-সমস্ত সুন্দর মঙ্গলাচরণ ও অন্য 
শ্লোক পাওয়া ষায়, সাহিত্যের দিক্‌ হইতে প্রিয়বর সুকৃমার-বাবু তাহার পুস্তকে সেগুলির-ও বিচার 
করিয়াছেন, মুসলমান-পূর্ব যুগে গৌড়-বঙ্গে রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য গীতগোবিন্দ' লইয়া আলোচনা-ও 
করিয়াছেন, এবং বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য “সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে সংস্কৃত কবিতা-সংগ্রহের কথাও 
বলিয়াছেন। বাঙ্গালা-ভাষার উৎপত্তির যুগে, মুখ্যতঃ সংস্কৃত-ভাষা এবং অংশতঃ পশ্চিমা-অপতভ্রংশ 
কেন বাঙ্গালা-দেশের কবিদের ও অন্য লেখকদের উপজীব্য হইয়াছিল, সকুমার-বাবু তাহারও কারণ 
নির্দেশ করিয়াছেন। সুকুমার-বাবুর লেখা পড়িয়া-ই “সদুক্তিকর্ণামৃত”র প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষ করিয়া 
আকৃষ্ট হয়, এবং এই অতি মুল্যবান্‌ সংগ্রহপ্রম্থ আলোচনা করিয়া দেখিয়া, বাঙ্গালা-সাহিত্যের পত্তনের 
যুগের ইতিহাসে ইহার যে একটি বড়ো স্থান আছে, তাহা আমার মনে বিশেষ করিয়া প্রতিভাত হয়। 


পণ্ডিতেরা ধর্ম, দর্শন, ব্যবহার, বৈদ্যক প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা লইয়া যে-সব বই লিখিতেন, 
তাহারা পণ্ডিতদের জন্যই মুখ্যতঃ লিখিতেন। সেখানে সংস্কৃত ছাড়া কথ্য-ভাষায় (অথবা কথ্য-ভাষার 
সাহিত্যিক রূপ অপত্রংশে) লিখিবার কথা তাহাদের মনে হইত at | কিন্তু কাব্য-সাহিত্যের রসিক, নিছক 
পণ্ডিতদের বাহিরেও পাওয়া যাইত; তখনকার দিনে এইরূপ অপণ্ডিত সাহিত্য-রসিকদের পক্ষে, 
সংস্কৃত জানা অনেকটা ভালো রকমে মাতৃভাষা জানার-ই শামিল ছিল। একটি সংস্কৃত শ্লোক অথবা 
একটি-একটি করিয়া বহু শ্লোকে গ্রথিত পুরা একখানি সংস্কৃত কাব্য পড়িয়া বুঝিয়া শ্লোকটির অথবা 
সমগ্র কাব্যটির রস আস্বাদন করা, তখনকার যুগের সাধারণ শিক্ষিত লোকের পক্ষে কষ্টকর ছিল না। 
তাহাদের জন্যও সংস্কৃত শ্লোক বা কাব্য রচিত হইত, কেবল বড়ো-বড়ো পণ্ডিতের জন্য নহে। 
বাঙ্গালা-দেশে সংস্কৃত-চর্চা বিশেষ প্রবল ছিল, নতুবা “গৌড়ী-রীতি” নামে সংস্কৃত-রচনা-শৈলী 
সংস্কৃত-সাহিত্যে দীড়াইয়া যাইত না। গৌড়-বঙ্গের সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি কালিদাসের কাব্য ও নাটক 
পড়িয়া সেগুলির রস-গ্রহণ করিতে পারিতেন, ভবভূতি ভারবি রাজশেখর বাণভট্ট প্রভৃতিও বুঝিতেন; 
উন্নতির জন্য ‘বোধিচর্য্যাবতার’ প্রণয়ন করেন, এবং দ্বাদশ শতকে ইহাদের আনন্দ দিবার উদ্দেশ্যে 
জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন, ধোয়ী কবি ‘পবন-দূত’ লেখেন, গোবর্ধনাচার্য্য তাহার 
“আৰ্য্যাসপ্তশতী’-র শ্লোক প্রণয়ন ও সংকলন করেন, এবং সমসাময়িক অন্য কবিগণ নিজ-নিজ কাব্য 
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ও প্রকীর্ণ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। সংস্কৃত কবিতার অনুরাগী পাঠকদের জন্য সংগ্রহ-পুস্তক প্রণয়ন 
করার রীতি বোধ হয় সর্বপ্রথম বাঙ্গালা-দেশেই দেখা দেয়। এইরূপ কতকগুলি কবিতা-সংগ্রহ বা 
কবিতা-চয়নিকা সুপরিচিত--তন্মধ্যে বোধ হয় সর্ব-প্রাচীন সংগ্রহ-প্রস্থ হইতেছে “কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়”; 
এখানি খ্ৰীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতকে বাঙ্গালা-দেশে কোনোও সময়ে প্রথিত হইয়াছিল; দ্বাদশ 
শতকের অক্ষরে লেখা ইহার একমাত্র পুথি হইতে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা এশিয়াটিক সোসাইটির 
তরফে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এফ্‌ ডব্লিউ টমাস্‌ মহাশয়ের সম্পাদনায় ইহার অতি সুন্দর একটি সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছে। সংগ্রহ-কারের নাম জানা যায় নাই, তবে তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। প্রাপ্ত পুস্তকখানি 
খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ, ইহাতে মাত্র ৫২৫ টি শ্লোক পাওয়া যাইতেছে, ও ১১১ জন বিভিন্ন কবির নাম 
ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ১১১ জন কবির মধ্যে কালিদাস, অমরু, ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি 
বাঙ্গালার বাহিরের লব্ধ-প্রতিষ্ঠা কবি আছেন, আবার এমন অনেক কবি আছেন নাম হইতে যাঁহাদের 
সেই যুগের গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় বলিয়া মনে হয়-_ যেমন, অচলসিংহ, অপরাজিতরক্ষিত, গৌড় 
অভিনন্দ, কুমুদাকর মতি, ডিম্বোক বা হিন্বোক, ধর্মকর, বৈদ্য ধন্য, বিশ্বোক, বুদ্ধাকরগুপ্ত, ভ্রমরদেব, 
মধুশীল, বাগোক, লক্ষ্মীর, ললিতোক, বন্দ্য তথাগত, বিতোক, বিদ্যাকা বা বিজ্জাকা, বিনয়দেব, 
বীর্য্যমিত্র, বৈদ্দোক, শুভংকর, শ্রীধরনন্দী, সিদ্ধোক, সোনোক বা সোন্নোক, হিঙ্গোক। অবশ্য, 
সংস্কৃত-সাহিত্যের একটা বড়ো অংশ এইরূপ কবিতা বা সুক্তি সংগ্রহ অবলম্বন করিয়া; ধশ্েদ-প্রমুখ 
চার বেদ, সংগ্রহ-গ্রস্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু কাব্য-রসিকদের জন্য যতগুলি সংস্কৃত কবিতা-সংগ্রহ 
পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির মধ্যে প্রাচীনতম দুইখানি গৌড়-বঙ্গে প্রস্থিত হইয়াছিল (কেবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়-এর 
লিপি শ্বীষ্টীয় একাদশ শতকের শেষ দিকের অথবা দ্বাদশ শতকের প্রাচীন নেপালী হইলেও, বইখানি 
বাঙ্গালা-দেশে সংকলিত হইয়া নেপালে নীত হইবার পক্ষে অনুমানের কারণ STR) | “সদুক্তিকর্ণামৃত' 
ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায় একজন শিক্ষিত ও cr বাঙ্গালী জমিদার কর্তৃক সংকলিত হয়। 
কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়” ও “সদুক্তিকর্ণামৃত'র পরে এই সংগ্রহগুলির নাম করিতে হয়-_কাশ্মীরীয় কবি 
জহুণ কর্তৃক সংকলিত “সুভাষিত-মুক্তাবলী' বা “দুক্তি-মালিকা” অথবা “সৃক্তি-মুক্তাবলী' (১২৪৭ 
খ্ৰীষ্টাব্দ), “শার্গধর-পদ্ধতি* (ASM ১৩৬৩ সালের মধ্যভাগে রাজপুতানার কবি বৈদ্য শার্জধর কর্তৃক 
গ্রথিত), “সুভাষিতাবলী' (েল্পভদেব কর্তৃক পঞ্চদশ শতকে সংকলিত), ও শ্রীধরকৃত “সুভাষিতাবলী' 
(পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ); ita আরও পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে “পদ্যতরঙ্গিণী' 
ব্রেজনাথ-কৃত), “পদ্যবেণী” (বেণীদত্ত-কৃত), “পদ্যামৃত-তরঙ্গিণী” হেরিভাস্কর-কৃত), “সভ্যালংকরণ” বা 
“সারসংগ্রহসুধার্ণব* (eg গোবিন্দজিৎ), “সুভাষিত-প্রবন্ধ” সুভাষিত-শ্লোক” সুভাষিত-রত্বকোশ' (eg 
শ্রীকৃষ্ণ), “সুভাষিত-হারাবলী' হেরি কবি), প্রভৃতি নানা সংগ্রহ-গ্রন্থ সংকলিত হয়। কিন্তু এইরূপ 
সংগ্রহের সূত্রপাত সম্ভবতঃ গৌড়-বঙ্গেই হইয়াছিল; এবং পরবর্তী কালেও বাঙ্গালা-দেশে এই সংগ্রহের 
ধারা লুপ্ত হয় নাই; ষোড়শ শতকের মধ্য-ভাগে শ্রীরূপ গোস্বামী “পদ্যাবলী নামে একখানি 
কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোকের সংগ্রহ সংকলিত করেন, গৌড়ীয় বৈষ্কব-সাহিত্যে এখানি একখানি 
সুপরিচিত পুস্তক । স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এইরূপ ২০০-র অধিক শ্লোক ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে “ক্লোক-মঞ্জরী? 
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নাম পুস্তাকাকারে প্রকাশিত করেন। বাঙ্গালা-দেশে ভাষা-কবিতার এইরূপ সংগ্রহ গোড়া হইতেই Va 
হয়; বৌদ্ধ সহজিয়া মতের চর্যাপদের সংগ্রহ বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদি পুস্তক, এবং চৈতন্যদেবের পরে 
বহু বৈষ্ণব পদ বাঙ্গালা-ভাষায় ও ব্রজবুলীতে রচিত হইয়া যখন আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিল, 
তখন, সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া, অনেকগুলি পদ-সংগ্রহ বাঙ্গালা-সাহিত্যে দেখা দিল 
_-ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি” “পদামৃত-সমুদ্র' রোধামোহন ঠাকুর-কৃত), “পদকল্পতরূ' গোকুলানন্দ সেন 
বৈষ্ঞবদাস-কৃত), “কীর্তনানন্দ' (গৌরসুন্দর দাস-কৃত), প্রভৃতি। 

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন উপরে উল্লিখিত তাহার “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালার 
সংস্কৃত শিলালেখ ও তাশ্রলেখ-সমূহের যে মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলির সাহিত্যিক মুল্যের বিচার করিয়াছেন, 
সেই স্লোকগুলিও একত্রে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার মতো। 


নানা দিক্‌ হইতে “সদুক্তিকর্ণামৃত” একখানি লক্ষণীয় সংগ্রহ গ্রন্থ, এবং বাঙ্গালা-দেশের কাব্য-সাহিত্যের 
ইতিহাসে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বইখানি ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত হয়; তখন পশ্চিম 
বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেন, UF সেনানী ব্ত্যার খল্জীর আক্রমণে নবদ্বীপ হইতে 
প্রণাম করিয়া মঙ্গলাচরণ পূর্বক, পঞ্চ-শ্লোকময় প্রস্তাব’ অর্থাৎ ভূমিকায় নিজের পরিচয় দিয়াছেন। 
ARG, তপ, জ্ঞান, দান, ইন্দ্রিয়জয়, শত্রুজয়, যোগ, ক্ষমা প্রভৃতি নানা গুণের আকর জীবনুক্ত মহারাজ 
লক্ষ্মণসেনের প্রতিরাজ' অর্থাৎ লেখক, অথবা বিশ্বস্ত খাস-মুন্শী (সম্ভবতঃ ইহাকে রাজার প্রতিনিধি 
হইতে হইত বলিয়া এই উপাধি) এবং তৎকর্তৃক মহাসামস্তপদে FS ও তাহারা অনুপম প্রেমের একমাত্র 
পাত্র-স্বরূপ, সখার পদবীতে উন্নীত, শ্রীবটুদাস ছিলেন অক্ষয় ও সুনৃতপূর্ণ চন্দ্র-্বরূপ; তাহার পুত্র 
ছিলেন শ্রীধরদীস; ইনি লক্ষ্মীমস্ত ও বিদ্বান ছিলেন, এবং শ্রীপতিপদে ইহার ভক্তি ছিল। কবিদের 
অকারণ-মিত্র-স্বরূপ শ্রীধরদাস পঞ্চ প্রবাহে “সুক্তিকর্ণামৃত” বা “সদুক্তিকর্ণামৃত' নামে এই সংগ্রহ-প্রন্থখানি 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন | THATCH তিনি গ্রন্থে সংগৃহীত শ্লোকের সংখ্যা দিয়াছেন, এবং “সনুক্তিকর্ণামূত' 
সমাপ্তির তারিখ দিয়াছেন,_-শকাব্দ “সপ্তবিংশত্যধিক শতোপেতদশশত" অর্থাৎ 3 ১১২৭ শকাব্দ, ২০এ 
ফাল্গুন, -শ্্ীষ্টীয় ১২০৬, ১১ই ফেব্রুয়ারি। “সদুক্তিকর্ণামৃত” ১৯১২ সালে কলিকাতার এশিয়াটিক 
সোসাইটি অব বেঙ্গল হইতে পণ্ডিত রামাবতার শর্মার সম্পাদনায় আংশিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই 
বইয়ের চারখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে-_সুতরাং বইখানি কতকটা লোক-প্রিয় হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত 
হয়। ১৯৩৩ সালে ইংরেজি ভূমিকাদি সমেত এই বই লাহোরের মোতীলাল বনরাসীদাসের সংস্কৃত 
পুস্তকালয় হইতে পণ্ডিত রামাবতার শর্মা ও পণ্ডিত হরদত্ত শর্মার সম্পাদনায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। 
(সম্প্রতি, ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে, অধ্যাপক শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায়, নাগরী লিপিতে, 
সম্পূর্ণ গ্রন্থখানির একখানি নূতন সংস্করণ, কলিকাতার ফার্মা কে. এল্‌ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়াছে |) এই প্রস্থখানি লইয়া ১৮৭৬ শ্ৰীষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র আলোচনা করেন, এবং ১৮৮০ 
সালের পরে জর্মান পণ্ডিত Aufrecht আউফ্রেখ্ট্‌ “সদুক্তিকর্ণামৃত”র দুইখানি পুথি লইয়া এই 
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বইয়ের বিচার করেন, ও জর্মান ভাষায় রচিত দুইটি প্রবন্ধে পণ্ডিত-মহলে ইহাকে পরিচিত করিয়া 
দেন। আউফ্রেখ্টুএর কাগজ-পত্রের মধ্যে “সদুক্তিকর্ণামৃত'-র শ্লোকগুলির বিশ্লেষণ ছিল, অধ্যাপক 
টমাস স্বীয় “কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়'-এর সংস্করণ প্রস্তুত করিবার সময়ে এই কাগজ-পত্র হইতে অনেক 
তথ্য ব্যবহার কবিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়া যাইবার পরে, আমাদের দেশে এখন 
উহার আলোচনা সুগম হইয়াছে। 


'সদুক্তিকর্ণামৃত” পাঁচটি ‘প্রবাহ’ বা অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রবাহে কয়েকটি করিয়া “বীচি” অর্থাৎ 
তরঙ্গ বা শ্রেণী আছে, এবং প্রত্যেক বীচিতে পাঁচটি করিয়া শ্লোক। শ্লোকের শেষে রচয়িতার নাম 
দেওয়া আছে, নাম যেখানে সংকলয়িতার জানা ছিল না সেখানে “কস্যচিৎ” অর্থাৎ ‘কাহারো’ বলিয়া 
উল্লিখিত আছে। প্রথম প্রবাহের নাম “অমর বো দেব)-প্রবাহ'_ ইহার বিভিন্ন “বীচিতে' নানা দেবতার 
ও তাহাদের লীলা বিষয়ক পাঁচটি করিয়া শ্লোক আছে; সর্ব-সমেত ৯৫ “বীচি” এই প্রবাহে মিলিতেছে। 
দ্বিতীয় প্রবাহ হইতেছে 'শূঙ্গার-প্রবাহ” ইহাতে ১৭৯টি “বীচি”; এই প্রবাহে প্রেম ও নায়ক-নায়িকা 
বিষয়ক এবং প্রেমিক-প্রেমিকার নানা ভাব ও অবস্থা, ও তত্তিন্ন যড়ুঝতুর ও প্রকৃতির নানা অবস্থার 
বৰ্ণনাত্মক পৃথক, পৃথক্‌ শ্লোক বিদ্যমান। তৃতীয় প্রবাহের নাম “চাটু-প্রবাহ", ইহাতে ৫৪ “বীচি”; 
বিষয়-বস্তু রাজা বা বীরের দেহ ও শক্তি, চতুরঙ্গ সেনা, অস্ত্র, বীরত্ব, Seah, যুদ্ধ, শত্রু, কীর্তি 
ইত্যাদির বর্ণনা বা প্রশংসা | চতুর্থ "অপদেশ-প্রবাহ" হইতেছে ৭২ “বীচি“ময়, ইহাতে নানা দেবতার 
দোষগুণ ও বহুবিধ পার্থিব প্রাকৃতিক বস্তু, বৃক্ষলতা-পৃষ্পাদি, পশু-পক্ষী প্রভৃতির বর্ণনাময় শ্লোক 
আছে। শেষ “উচ্চাবহ-প্রবাহ*, ইহার ৭৬ “বীচি'তে নানাবিধ বিষয়ের শ্লোক আছে- মনুষ্য, অশ্ব, গো, 
নানা পক্ষী, দেশ, কবি প্রভূত বহু প্রকীর্ণ বস্তু, স্থান, গুণ ও অবস্থা প্রভৃতির বর্ণনা। সংকলয়িতা 
্রন্থে-শেষে “বীচি-সমুহের সংখ্যা দিয়াছেন ৪৭৬, ও শ্লোকের সংখ্যা ২৩৮০; কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থে 
কতকগুলি শ্লোকের অভাব-হেতু ৪৭৪ বীচি ও ২৩৭২ শ্লোক মিলিতেছে। 


এই-সমস্ত শ্লোক বা কবিতার রচয়িতা হিসাবে প্রায় coo জন বিভিন্ন কবির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। 
অনেকগুলি শ্লোকের রচয়িতার নাম শ্রীধরদীস জানিতেন না বা পান নাই। এই কবিদের মধ্যে অমরু, 
কালিদাস, weit, পাণিনি, প্রবরসেন, বাণ, Ret, ভর্তৃহরি, ভবভূতি, ভামহ, ভারবি, ভাস, ভোজদেব, 
মুঞ্জ, রাজশেখর, বরাহমিহির, বাক্পতিরাজ, বিশাখদত্ত, শিহুণ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি বাঙ্গালার বাহিরের 
কতকগুলি প্রথিতনামা কবি আছেন; কিন্তু এই প্রায় ৫০০ জন কবির মধ্যে বহু স্থলে তাহদের নাম 
দেখিয়া মনে হয়--অর্ধেকের উপর গৌড়বঙ্গেরই কবি, এবং শ্রীধরদাসের সমসাময়িক অথবা তাহার 
কিছু পূর্বেকার কালের কবি ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সভার প্রথিতনামা কবি জয়দেব (৩১টি শ্লোক), 
উমাপতিধর (৯২), শরণ (30), আচার্য গোবর্ধন (৬) ও ধোয়ী কবিরাজ (২০)-- ইহাদের ONE 
বিভিন্ন প্রবাহে পাইতেছি। তখনকার দিনে, তুর্কী-বিজয়ের পূর্বেই, বাঙ্গালীদের মধ্যে বান্মাণ ভিন্ন অন্য 
ভদ্রজাতির মধ্যে দত্ত, রক্ষিত, ভদ্র, পালিত, চন্দ্র, গুপ্ত, নাগ, দেব, দাস, আদিত্য, নন্দী, মিত্র, শীল 
ধর, কর প্রভৃতি নামাংশ অনেকটা আজকালকার পদবীর মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার ব্রাহ্মণের 
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নামের পূর্বে গ্রামের নাম (গাঞি) ব্যবহারেরও রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে (যেমন “বন্দিঘাটীয় 
সর্বানন্দ, ভট্টশালীয় পীতান্বর, কেশরকোণীয় নাথোক, তৈলপাটীয় গাঙ্গোক' প্রভৃতি)। “ওক'"-প্রত্যয় 
জুড়িয়া দিয়া প্রচলিত ভাষা-শব্দের নামকে বাহ্যতঃ সংস্কৃত ক-কারাস্ত পদ করিয়া দেখাইবার রেওয়াজ-ও 
আসিয়া গিয়াছে (যেমন, 'গাঙ্গোক, গোসোক, জয়োক, জিয়োক, বিশ্বোক, দনোক, পুণ্ডোক, শুঙ্গোক, 
হীরোক" ইত্যাদি)। এই প্রকার নামের ধরন দেখিয়া, এবং কতকগুলি কবির সম্বন্ধে অন্য প্রমাণের বলে, 
“সবুক্তি'র কবিদের অনেকেই যে গৌড়-বঙ্গের ছিলেন, সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 


শ্রীধরদাসের সংগ্রহ হইতে তাহার সময়ের বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিক আবহাওয়ার কতকটা ইঙ্গিত 
পাঁইতেছি। জয়দেব কবির ৩১টি শ্লোকের মধ্যে ৫টি তাহার ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যে মিলিতেছে; বাকী 
২৬টি শ্লোক এতাবৎ আমরা জানিতাম না। এগুলি হইতে দেখা যায় C, জয়দেব যুদ্ধেরও কবি ছিলেন, 
বীর-রস ও রাজপ্রশস্তি লইয়া তাহার ১৮টি শ্লোক এই গ্রন্থে পাইতেছি; তাহার রচিত মহাদেবের 
বন্দনাময় একটি শ্লোক-ও শ্রীধরদাস উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি সম্ভবতঃ 
পঞ্চোপাসক স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন; পরবর্তী কালের বৈষ্ণব কল্পনায় তিনি যে বৈষ্ণব সাধক বা মহাজন 
পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রশস্তি-কারক জয়দেব সম্ভবতঃ তাহা ছিলেন না। শ্রীধরদাস-ধৃত 
লক্ষ্মণসেন-রচিত একটি শ্লোক হইতে ও তৎপুত্র রাজকুমার কেশব-সেন-রচিত আর একটা শ্লোক 
হইতে দেখা যায় যে, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের জবাবী বা পালটা শ্লোক রাজা ও রাজকুমার রচনা 
করিতেছেন, এবং এই দুই শ্লোক (দুইটি-ই শ্রীরূপ গোস্বামী তাহার “পদ্যাবলী'তে ধরিয়া গিয়াছেন, তবে 
তিনি দুইটি-ই লক্ষ্মণসেনের বলিয়া লিখিয়াছেন) হইতে দেখা যায় যে, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে 
যে নন্দনিদেশতঃ' পদ আছে, তাহার সরল অর্থ “নন্দ-রাজার নির্দেশ অনুসারে” ইহা-ই গ্রহণ করিতে 
হইবে, পরবর্তী পণ্ডিতদের কাহারো-কাহারো এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুমোদিত “নন্দ অর্থাং 
মিলন-আনন্দের উদ্দেশ্যে” এই কষ্ট-কল্সিত অর্থ নহে। 


‘সদুক্তির এই লক্ষণীয় শ্লোক দুইটি নীচে উদ্ধার করিয়া দিতেছি 

'আহ্তাদ্য ময়োৎসবে, নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা, 

ক্ষীবঃ প্রেষ্যজন"; কথং কুলবধূরেকাকিনী APTS? 

বৎস, ত্বং তদিমাং নয়ালয়ম্”, ইতি erat যশোদাগিরো, 

রাধামাধবয়োর্জয়ত্তি মধুর-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ। (কেশবসেনদেবস্য) 

“কৃষ্ণ! তুদ্বনমালয়া সহ কৃতং”, কেনাহপি, “কুঞ্জোদরে 

গোপীকুস্তলবহদাম--তদিদং প্রাপ্তং ময়া; গৃহ্যতাম্‌ ৷” 

-ইখং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাহখ্যাতে, AA- REAA 

রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিত-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ।। (লক্ষ্মণণসেনদেবস্য)। 
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সদৃক্তিকর্ণামৃত ও বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের এতিহাসিক পটভূমিকা 
এই দুইটির সহিত “গীতগোবিন্দ'র প্রথম শ্লোক তুলনীয়__ 
TSR, ভীরুরয়ং,_তদেব তৃমিমং, রাধে! গৃহং প্রীপ্রয়।” 
See নন্দ-নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জক্রমং 
রাধামাধবয়োর্জয়স্তি যমুনা-কুলে রহঃ-কেলয়ঃ। 


বাঙ্গালা-দেশের ভাষা-সাহিত্যের ধারা স্রীষ্টীয় ৯-১২ শতাব্দীর উৎস-মুখ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, 
‘স্দুক্তি-ধৃত শ্লোক ও সমসাময়িক অন্য সংস্কৃত-রচনা হইতে তাহার ভূরি-ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। 
মধ্য-যুগের বাঙ্গালা-সাহিত্যের দুইটি মুখ্য বিভাগ -€১) কথাত্মক ‘মঙ্গল’ কাব্য ও (২) গানময় “পদ” 
walt যুগেই পাইতেছি; এবং এই দুই বিভাগের অদ্ভুত মিলন-ক্ষেত্র জয়দেবের গীতগোবিন্দে 
দেখিতেছি,- ইহা শ্রীকৃষ্ণ-রাধা বিষয়ক উজ্জ্বল বা প্রেম রসের গীতিময় “মঙ্গল'-ও বটে, আবার ইহাতে 
মধুর-কোমল-কাস্ত “পদাবলী”-ও নিহিত আছে। গীতগোবিন্দের প্রভাব বরাবর-ই বাঙ্গালা সাহিত্যে 
ছিল এবং এখনও পর্য্যন্ত এই প্রভাব চলিয়া আসিয়াছে; বাঙ্গালার বাহিরে অন্য ভাষায়, যথা উড়িয়া 
হিন্দী গুজরাটীতেও, এই প্রভাব বিশেষ ভাবে দেখা যায়। মধ্য-যুগের বা মুসলমান-যুগের বাঙ্গালার 
প্রথম প্রধান কবি অনস্ত বড়ু চণ্ডীদাসের “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে গীতগোবিন্দের একাধিক পদের অনুবাদ 
আছে, গীতগোবিন্দের অনেক বাক্যাংশের প্রতিধ্বনিও এই কাব্যে মিলে। শ্রীচৈতন্যোত্তরযুগে যে 
বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রাচুর্য হঠাৎ আমাদের বিস্মিত করিয়া দেয়, তাহার পিছনে গীতগোবিন্দ-যুগের 
সংস্কৃত কবিতার একটি অনুপ্রেরণা আছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর “উজ্জ্বল-নীলমণি' ও 
অন্যান্য পুস্তকের সংস্কৃত শ্লোকের আধারে যে বহু বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদ রচিত হইয়াছে, তাহা দেখা 
যায়; এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর মতো কবি ও পণ্ডিতের মার্জিত সাহিত্য-রুচি যে মুসলমান-পূর্ব যুগের 
হইতে অনুমান করা যায়। ভাষার দিক্‌ দিয়া, এবং সহজিয়া ও দেহতত্তের পদের অনুরূপ ভাবের দিক্‌ 
দিয়া, প্রাচীন বাঙ্গালা-ভাষার রচিত চর্য্যাপদগুলি যেমন মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিতে, তেমনি 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও তাহার সমসাময়িক গৌড়-বঙ্গের সংস্কৃত কবিদের শ্লোকাবলীকে (বিশেষ 
করিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক শ্লোকাবলীকে) বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদাবলীর আদি সংস্কৃতময় রূপ বলা 
যায়। “সদুক্তি'-র কতকগুলি রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক শ্লোকের অনুরূপ বা সমশ্রেণিক শ্লোক পরবর্তী 
সংগ্রহ-্রন্থে পাওয়া যায়; যেমন ষোড়শ শতকের “পদ্যাবলী'তে, যেমন মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত কাশীনাথ 
পাণ্ডুরঙ্গ পরব কর্তৃক উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে সংকলিত “সুভাষিত-রতুভান্ডাগার”-এর মধ্যে; 
আভ্যস্তরে প্রমাণ, এগুলিকেও “সদুক্তি-র যুগেই লইয়া যাইতে হয়। যেমন, নিম্ষের শ্লৌকটি, এটি 
ARP -CS ‘দেব-প্রবাহ’ মধ্যে “গোবর্ধনোদ্ধার' নামে ৬০-সংখ্যক “বীচি” দ্বিতীয় শ্লোক (ome ১/ 
৬০/২), ইহার রচয়িতার নাম “সদুক্তি'-তে কেবল ‘কস্যচিৎ’ বলিয়া উক্ত, কিন্তু শ্রীরূপের “পদ্যাবলীতে 
এটিকে জয়দেবের সমসাময়িক “শরণস্য, অর্থাৎ শরণ-কবির বলিয়া পাঁইতেছি পেদ্যাবলী ২৬৫) :— 
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“একেনৈব চিরায়, কৃষ্ণ! ভবতা গোবর্ধনোহয়ং yos— 

শাস্তোহসি, ক্ষণম্‌ আসস্ব; সাম্প্রতম্‌ অমী সর্বে বয়ং দধহে।” 

_ইত্যুল্লাসিতদোষঞ্ি গোপনিবহে, RFE- 

ন্যথ্ছছৈলভরার্দিতে বিরমতি, স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ।। 

এটি সহিত তুলনীয়, “পদ্যাবলী”র ২৪৮-সংখ্যক শ্লোক, বাসব*-নামক কবির বলিয়া উল্লিখিত; 

এটির “সদুক্তি'তে নাই, _-“সদুক্তি'-তে “বাসব' বলিয়া কোনও কবির শ্লোক নাই: 

“কা তৃং?” “মাধব-দূতিকা ।” “বদসি কিং?” “মাং জহীহি, প্ৰিয়ে!” 

“ধূর্তঃ সোহন্যমনা-_”, মনাগপি, সখি! তুয়্যাদরং নোজ্মতি।” 

_ইত্যন্যোন্য-কথারসৈঃ প্রমুদিতাং রাধাং সখীবেশবান্‌ 

নীত্বা কুঞ্জগৃহং প্রকাশিততনুঃ স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ।। 

এই দুইটি শ্লোকের চতুর্থ পাদের শেষ অংশ “স্মেরো হরিঃ পাতু বঃ’ লক্ষনীয়,_ মনে হয় যেন 
দ্বারা রচিত হইয়াছিল। “সদুক্তি” “পদ্যাবলী" ও অন্য সংগ্রহে “হরিঃ পাতু বঃ” এইরূপ আশীর্বচনাত্মক 
শেষাংশযুক্ত অনেকগুলি শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক শার্দূল-বিক্লীড়িত ছন্দের শ্লোক পাওয়া যাইতেছে; এগুলিকে 
বাঙ্গালা বৈষ্ণব-পদের আধার স্বরূপ! আবার ভাব-সাম্যের দিক্‌ হইতে উপরে প্রদত্ত শরণের 
গোবর্ধন-ধারণ-বিষয়ক শ্লোকটির সহিত তুলনীয় জয়দেব-রচিত একটি শ্লোক (AYFS’, ১1 wo | ৫)- 

“মুক্ধে!” “নাথ, কিমাথ?” “wit: শিখরিপ্রাগ্ভারভুশ্মো were,” 

“সাহাষ্যং, প্রিয়! কিং ভজামি?” “সুভগে! দোর্বল্লিমায়াসয়।” 

--ইত্যুল্লাসিত-বাহুমূল-বিচলইচেলাঞ্চলব্যক্তয়ো 

রাধায়াঃ কুচয়োর্জয়ত্তি চলিতাঃ (? পতিতাঃ) কংসদ্বিষো TERT | 

আবার ইহার শেষ ছত্রের শেষাংশের সহিত উমাপতিধরের এই শ্লোকের অনুরূপ অংশ তুলনীয় 
(HRE, > 1660; বিষয়, “হরিক্রীড়া__ 

জুবল্লীচলনৈঃ কয়াপি নয়নোম্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত 

জ্যোহস্বাবিচ্ছুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্্যাধ্বনি। 

গর্বোতেদকৃতাহেলবিনয়-শ্রীভাজি রাধাননে 

সাতস্কানুনয়ং জয়স্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ।। 
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“রাধামাধবয়োর্জয়স্তি” এই অংশটুকুর মিল দেখিয়া উপরে উদ্ধৃত গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ও 
লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেনের দুইটি অনুরূপ শ্লোককেও তেমনি একত্র গ্রথিত বা সম্পর্কিত বলিতে হয়। 
(দ্রষ্টব্য আমার “শ্রীজয়দেব কবি” প্রবন্ধ) . 

একটু খুঁটিনাটি আলোচনা করিলে, এই-সব শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক সংস্কৃত শ্লোক ও পরবর্তী বাঙ্গালা 
পদের মধ্যে একটা সংযোগ বাহির করা যায়। 

“সদুক্তি-ধৃত অন্যবিধ কতকগুলি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিয়া ও বিভিন্ন প্রবাহের অন্তর্গত লক্ষণীয় 
কতকগুলি বিষয়-বস্তুর উল্লেখ করিয়া, এই বইয়ের পরিচয়ের সমাপ্তি করিব। এই-সকল শ্লোক এবং 
কবিদের উপজীব্য বিষয়-বস্তু হইতে, সাত আট * বা হাজার বছর পূর্বের গৌড়-বঙ্গের শিক্ষিত 
কবি-মনের ও কবিত্ব-শক্তির দিগ্দর্শন করিতে পারা যাইবে। 

দেব-প্রবাহে পর-পর ব্রহ্মা, সূর্য্য শিব ও শিবের পরিকর এবং শিবের গুণাবলী ও কার্যাবলী, 
নারায়ণের দশ অবতার (বিশেষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবতার ও শ্রীকৃষ্ণলীলা) ও নারায়ণের পরিকর এবং গুণ 
ও ক্রিয়াবলী, সরস্বতী, চন্দ্র (বিবিধ অবস্থায়), বায়ু (বিভিন্ন প্রকারের বায়ু, যথা দক্ষিণবায়ু, নদীবাত, 
সমুদ্রবাত, প্রাভাতিক বাত), মদন--এই-সমস্ত বিষয় অবলম্বনে ও বিভিন্ন ছন্দে রচিত ৪৭৫টি শ্লোক 
আছে। জয়দেব-রচিত মহাদেব-বিষয়ক একটি শ্লোক আছে, সেটি এইরূপ-_ 


বিংশ Rok Rang eni seein T IIS 1818 Il 

উমাপতিধর, জলচন্্র, যোগেশ্বর ও বৈদ্য গঙ্গাধর, শিব-বিষয়ক ইহাদের অনেকগুলি শ্লোক শ্রীধরদাস 
দিয়াছেন। বৈদ্য গঙ্গাধরের একটি মহাদেব-স্রতি-_ 

পীযুষেণ বিষেণ তুল্যমশনং, স্বর্গে শ্মশানে স্থিতির্‌ 

নির্ভেদাঃ, পয়সোহনলস্য বহনে যস্যাবিশেষগ্রহঃ। 

এশ্বর্ষেণ চ ভিক্ষয়া চ গময়ন্‌ কালং সমঃ সর্বতো 

দেবঃ স্বাত্মনি কৌতুকী হরতু বঃ সংসার-পাশং হরঃ || ১1৪1৫ || 

“বিবাহ-সময়-গৌরী'র নিঙ্নোদ্বৃত সুন্দর বর্ণনাটি এক অজ্ঞাতনামা কবির; সম্ভবতঃ তিনি গৌড়-বঙ্গেরই 
ছিলেন 

ব্ৰহ্মায়ং--বিষ্ণুরেষ--ত্রিদশপতিরসৌ-_লোকপালাস্তথৈতে; 

জামাতা কোহত্র? ART ভুজগপরিবৃতো ভস্মরূক্ষঃ কপালী! 
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হা বসে! বঞ্চিতাসীত্যনভিমতবর-্রার্থনাব্রীডিতাভির্‌ 
দেবীভিঃ শোচমানাপ্যুপচিতপুলকা শ্রেয়সে বোহস্ত গৌরী || ১ | ২৩।৩ || 


এই শ্লোকটি পাঠে যুগপৎ ভারতচন্দ্রের পার্বতীর বিবাহের বর্ণনা এবং রবীন্দ্রনাথের “মরণ” কবিতাটি 
মনে আসে। 


কালী-সম্বন্ধে ৫টি শ্লোক আছে-_ এগুলিতে কালীর ধ্যান বা চিত্র আমাদের আজকালকার কালী 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। এবিষয়ে, ১২০০ শতকের পরে বাঙ্গালা শাক্তের দেব-কল্পনায় যথেষ্ট পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে দেখা যায়। কার্তিকেয়ের শিশুলীলার সুন্দর চিত্র আছে; জলচন্দ্র (সম্ভবতঃ বাঙ্গালী)-রচিত 
শ্লৌকে ক্রীড়োমুখ শিশু স্কন্দ পিতার জটাজুট লইয়া খেলা করিতেছেন (১1৩০। ৪), এবং উমাপতিধররের 
শ্লোকে শিশু কার্তিকেয় বেশভূষায় পিতা শিবের অনুসরণ করিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছেন (> too 1€) I 
ইহা যেন শ্রীকৃষ্ণের অথবা শ্রীরামচন্দ্রের শিশুলীলা শিবের ঘরে দেখা দিয়াছে। ১ | ৪১ “বীচি'তে 
BAS বর্ণনায় কয়েকটি শ্লোকে দরিদ্র শিবের গৃহস্থালীর কথা কবিগণ বর্ণনা করিতেছেন; এই গৃহী ও 
ভিখারি শিবের চিত্র একেবারে বাঙ্গালা দেশের, মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে এই চিত্র বহু কবি আঁকিয়া 
গিয়াছেন; এই চিত্রের সুত্রপাত যে মুসলমান-পূর্ব যুগে, তাহা “সদুক্তি'র শ্লোকগুলি হইতে বেশ বুঝা 
যায়। 


বাঙ্গালার গঙ্গা-প্রীতি ও গঙ্গা-ভক্তি থাকিবেই। গঙ্গা-বিষয়ক দশটি শ্লোক দেব-প্রবাহে আছে; 
তন্মধ্যে AG পপীপ অর্থাৎ কেওট-জাতীয় কবি পপীপের রচিত শ্লোকটি এই-_ 

বদ্ধাঞ্জলি নৌমি--কুরু প্রসাদম্‌, অপূর্বমাতা ভব, দেবি গঙ্গে! | 

অন্তে বয়স্যঙ্কগতায় মহ্যম্‌ অদেহবন্ধায় পয়ঃ প্রযচ্ছ।। 

অন্যত্র পঞ্চম বা উচ্চাবহ-্রবাহে (€ bos | ২), “বাণী” অর্থাৎ বাক্‌ বা ভাষা অথবা কাব্যধিষ্ঠাত্রী 
দেবীর বর্ণনায়, কেবল ‘বঙ্গাল’ অর্থাৎ বাঙ্গাল বা পূর্ববঙ্গীয় এই আখ্যায় উল্লিখিত অজ্ঞাতনামা কোনও 
কবি, নিজ বাণীকে গঙ্গার সহিত উপমিত করিয়াছেন (শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এই শ্লোকটির প্রতি আমার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন) 

ঘনরসময়ী গভীরা বক্রিম-সুভগোপজীবিতা কবিভিঃ। 

অবগাঢ়া চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গাল-বাণী চ।। (বঙ্গালস্য) 

অর্থাৎ প্রচুর-জল-বিশিষ্ট (বাণী-পক্ষে বিভিন্ন রস-যুক্ত), গভীর (বাণী-পক্ষে_গভীর-অর্থ-সমন্বিত), 
বন্ধিম বা আকাবীকা বোণী-পক্ষে-সুন্দর বা মনোহর), ও সুভগা (সুন্দর, এমশ্বর্য্যশালিনী), এবং 
কবিদের দ্বারা উপজীবিত গঙ্গাতে তথা “বাঙ্গালের বাণী”তে, অর্থাৎ বঙ্গভাষায়, এই উভয়ে অবগাহন 
করিলে মানুষ পবিত্র হয়। এখানে আমরা অসংকাচে “বঙ্গাল-বাণী” এই সমস্তুপদটিকে, আমাদের 
সুবিধার জন্য, “বাঙ্গালের বাণী” অর্থাৎ “বাঙ্গাল-ভাষা” অথবা “বাঙ্গালা-ভাষা অর্থে লইতে পারি। 


“বাণী” এখানে ভাষা-অর্থে লওয়া চলে; বিদ্যাপতি-ও “কীর্তিলতা'তে নিজ ভাষার প্রশস্তি করিয়া 
গিয়াছেন__ 
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সদুক্তিকণামৃত ও বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের এতিহাসিক পটভুমিকা 

বালচন্দ, বিজ্জাবই-ভাসা-__ 

দুহু নহি লগ্গই দুজ্জন-হাসা।। 

ও পরমেসর-হর-সির সোহই, 

ঈ নিচ্চই নাঅর-মন মোহই। | 

দেসিল বঅনা সবজন-মিট্ঠা। 

CS তৈসন জম্পঞ্জো অবহট্ঠী।। | 

হিন্দীর সাধক-কবি কবীর (পঞ্চদশ শতক) তাহার ব্যবহৃত লোক-ভাষার সম্বন্ধে যাহা বলিয়া 
গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গাল-কবির এই শ্লোক পাঠ-কালে স্মরণীয় 

সংস্কৃত কুপজল, কবীরা! ভাষা বহতা নীর। 

জব চাহোঁ তবহি weal, শাস্ত হোয় শরীর।। 

বিষ্ণুর দশাবতার বিষয়ক শ্লোকাবলীর মধ্যে শ্রীকৃষ্কাবতার-লীলাই ৬০টি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। 
এগুলির বৈশিষ্ট্যের এবং পরবর্তী বাঙ্গালা বৈষ্ণব-পদের সঙ্গে এগুলির যোগের কথা পূর্বে বলিয়াছি। 
মনে হয়, পরম ভাগবত ভক্ত বৈষ্ণব ও কবি মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের সভার সহিত এই শ্লোকাবলীর 
অনেকগুলি-ই বিজড়িত। “গীতম্‌*-শীর্ষক শ্লোক-পঞ্চকের মধ্যে অজ্ঞাতনামা কোনও (সম্ভবতঃ বাঙ্গালী) 
কবির এই শ্লোকটি শুদ্ধভক্তির আকর-স্বরূপ, ইহাতে যেন শ্রীচৈতন্যদেবের হৃদয়াবেগ ধ্বনিত হইতেছে_ 

যানি ত্বচ্চরিতামৃতানি রশনালেহ্যানি ধন্যাত্মনাং 

যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধানুবন্ধোম্মুখাঃ। 

যা বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো লীলামুখাস্তোরুহে 

ধারাবাহিতয়া বহস্ত হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব CN 

কুলশেখর কবির রচিত (ইনি বাঙ্গালী ছিলেন কি না বলা যায় না--তবে মনে হয়, ইহার শ্লোকে 
একজন কবির একটি, এই পাঁচটি শ্লোক-ই যে-কোনও স্তোত্র-সংগ্রহে গৃহীত হইবার যোগ্য। 
এই-সমস্ত শ্লোকে খ্ৰীষ্টাব্দ ১২০০-র পূর্বেই আমরা চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ঞবের হরিভক্তি যেন 
চাক্ষুষ করিতে পারিতেছি। 

দেব-প্রবাহে অন্যতম দেবতা বাত বা বায়ুর প্রসঙ্গে প্রাকৃতিক বর্ণনাময় কতকগুলি রোচক শ্লোকের 
মধ্যে, দক্ষিণ-বায়ুর বর্ণনায় দুইটি শ্লোকে সুদূর দক্ষিণাপথের বিভিন্ন জাতি-সমূহের তরুণীদের কথা 
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আনিয়া দুই জন অজ্ঞাত কবি একটু রোমান্টিক বা রমন্যাস ভাবের পরিচয় দিয়াছেন। 


'শৃঙ্গার-প্রবাহটি বিশেষ দীর্ঘ। পুরুষ ও নারী, নায়ক ও নায়িকা, বিভিন্ন অবস্থার ও দেশের স্ত্রী, প্রেম, 
অভিসার, মিলন, বিরহ, গীত বাদ্য নৃত্য প্রভৃতি কলা, প্রাকৃতিক দৃশ্য যেথা- প্রত্যুষ, সূর্য্যোদয়, মধ্যাহ্ন, 
সন্ধ্যা), ধতু-বর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের, বিশেষ করিয়া গৌড়-বঙ্গের কবিদের মনের 
ভাব-সম্পুট এই প্রবাহের ৮৭৫টি শ্লোকের মধ্যে পাইতেছি। মাঝে-মাঝে বাঙ্গালার জনগণের যে-সব 
চিত্র শ্লোকসমূহে ফুটিয়া উঠিয়াচে, তাহা সুন্দর, অন্যত্র দূর্লভ; সেইজন্য এগুলির মূল্য অসাধারণ । 
বাঙ্গালী কবি উমাপতিধর উদীচ্য অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব অঞ্চলের স্ত্রীদের প্রশংসা করিয়া শ্লোক 
লিখিলেন; বাঙ্গালী কবি enpewe নাগরিকতার সহিত তাহাদের প্রশস্তি গাহিলেন,_ 


উত্তরাপথ-কাস্তানাং কিং বুমো রামণীয়কম্‌ঃ 
যাসাং তৃষার-সংভেদে ন ATA মুখান্বুজম্‌ || (২ | ২০ ৩) 


আবার উত্তর-ভারতের কবি রাজশেখর দাক্ষিণাত্য স্ত্রীদের, পাশ্চাত্য স্ত্রীদের ও গৌড়াঙ্গনাদের-ও 
বেশ-ভূষার বর্ণনা করিয়া যে-সব শ্লোক বাঁধিয়াছিলেন, শ্রীধরদাস তাহার “সদুক্তি'তে সেগুলি দিয়াছেন। 
কোনও অজ্ঞাত কবি- সম্ভবতঃ ইনি বাঙ্গালী fecere বঙ্গ-দেশের অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের মেয়েদের সজ্জা 
বর্ণনা করিয়াছেন 


বাসঃ FERS বপুষি ভূজয়োঃ কাঞ্চনী চাঙ্গদশ্রীর্‌ 
মালাগর্ভঃ সুরভি-মসৃণৈ গর্ধতৈলৈঃ Pres | 
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলা নির্মলং তালপত্রং__ 
বেশঃ কেষাং ন হরতি মনো বঙ্গবারালগণানাম্‌ 11 (RQ | ২০ | ৫) 


ঢাকাই-কাপড়ের দেশের মেয়েরা তো সূক্ষ্ম up পরিবেই; তখনকার দিনে বাঙ্গালা দেশের 
মেয়েরা পশ্চিম-বঙ্গেও কচি সাদা তাল-পাতার পাকানো CH কানে মাকড়ির বদলে পরিত, 
ধোয়ীর “পবন-দূত' হইতে সুক্ষ্ব-দেশ বা মেদিনীপুর জেলার মেয়েদের সম্বন্ধে একথা জানা যায়। 
এই তাল-পাতার কর্ণভূষণ এখনও সুদূর বলিদ্বীপে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। কবি চন্দ্রচন্দ্র নিশ্চয়ই 
ইনি বাঙ্গালী ছিলেন- প্রথমে “চন্দ্র ইহার ব্যাক্তি-গত নাম, দ্বিতীয় “চন্দ্র পদবী), গ্রাম্য তরুণীর 
বর্ণনায় (3135 13), কপালে কাজলের টিপ, দুই হাতে পদ্ম-ডাটার বালা, কানে শলাটু-ফলের 
(? কচি ছোটো-ছোটো বেলের) দুল, স্নানের পরে বাঁধা খোঁপায় তিল-পল্লব গৌজা, এই চিত্র 
আঁকিয়াছেন। অভিসারিকা, দিবাভিসারিকা, তিমিরাভিসারিকা, জ্যোৎস্নাভিসারিকা, দুর্দিনাভিসারিকা-_ 
অভিসার-পর্য্যায়ে এতগুলি বিভাগ আমাদের বাঙ্গালা-পদাবলী-সাহিত্যের কথা-ই স্মরণ করাইয়া 
দেয়। বনবিহার-কালে একটি সুন্দরী পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়া দীড়াইয়া গাছ হইতে ফুল পাড়িতেছে, 
উমাপতিধর তাহার চিত্র দিয়াছেন (২।১০৭।২)-- 
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চিন্বত্যাঃ কুসুমং ধিনোতি সুদৃশ্যঃ পাদাগ্র-দুস্থা তনুঃ।। 


বিবিধ প্রকারের নায়কের মধ্যে “গ্রাম্য-নায়ক'-এর বর্ণনা-প্রসঙ্গে, সেকালের কৃষক-যুবকের জীবনের 
সুখের চিত্র (কবি, যোগেশ্বর)_ 


দেবে শীরমুদারমুস্কাতি, nci murder ETE 


প্রচুর জলের জন্য ধান বেশ গজাইয়া উঠিয়াছে, গোরুগুলি ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে, আখও হইবে 
প্রচুর, অন্য চিন্তা আর নাই; ঘরের স্ত্রীও এই অবসরে PS উশীর বা বেনামূলের রসে প্রসাধন করিতে 
সমর্থ হইয়াছে, আকাশ হইতে খুব জল পড়িতেছে, এই অবস্থায় গ্রামীণ যুবক আরামে নিদ্রা যাইতেছে। 
এই CNS আমরা পালি 'সুত্ত-নিপাত  গ্রস্থের প্রাটান-ভারতীয় কৃষকের আনন্দ-গীতের প্রতিধ্বনি 
পাইতেছি-- 

পকোদনো দুদ্ধ-খীরোহহমস্মি, অনুতীরে মহিয়া সমান-বাসো; 

wal Sot, আহিতো গিনি; অথ চে পৎথরসি, পবস্স, দেব।। ইত্যাদি 

“আমার ঘরে ভাত রীধা হইয়া গিয়াছে অথবা আমার সব ধান পাকিয়া উঠিয়াছে), আমার গোরুর 
দুধ দোহা হইয়া গিয়াছে; চিরকাল আমি মহী-নদীর তীরে বাস করি; আমার ‘কুঁড়ে’ ঘরটি বেশ ছাওয়া, 
ঘরে আগুনও জ্বালা আছে; যদি চাও, দেবতা, তো এখন যত ইচ্ছা জল বর্ষণ করো! 


‘শিশির-প্রাম’ অর্থাৎ শীতকালে গ্রামের শোভা অজ্ঞাতনামা গৌড়ীয় কবি এইভাবে দেখাইয়াছেন-_- 
শালিচ্ছেদ-সমৃদ্ধ-হালিকগৃহাঃ সংসৃষ্ট-নীলোৎপল- 

মোদস্তে পরিবৃত্ত-ধেস্বনডুহচ্ছাগাঃ পলালৈর্নবৈঃ 

সংসক্ত-ধ্বনদিক্ষুযন্ত্র-মুখরা গ্রামা শুড়ামোদিনঃ।! (২ | ১৩৬। ৫) 


“শীতকালে হালিক অর্থ হালিয়া বা কৃষকের ঘর কাটা ধানে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে; গ্রামের 
সীমান্তের ক্ষেত্রসমূহে যে প্রচুর যব হইয়াছে, তাহার অঙ্কুর, পাশ্ববর্তী জলাশয়ের নীলপদ্মের মতো 
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Rate; গাভী, বলদ ও ছাগ-সমুহ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নূতন খড় পাইয়া আনন্দিত; ক্রমাগত 
আখ-মাড়া কলের শব্দে মুখরিত গ্রামসকল এখন নুতন ইক্ষ-গুড়ের সৌরভে আমোদিত! 


দ্বিতীয় প্রবাহ বা “শৃঙ্গার-প্রবাহ’ সাধারণ মানুষের প্রেম, সুখ-দুঃখ, দৈনিক জীবন, খতু-চর্য্যা প্রভৃতি 
বিষয়ের শ্লোকের সংগ্রহ; তৃতীয় প্রবাহ অর্থাৎ ‘চাটুপ্রবাহ’ রাজা ও মহাপুরুষ, যুদ্ধ, কীর্তি প্রভৃতি লইয়া। 
এই প্রবাহে বেশি নয়, ২৭০টি শ্লোক মাত্র। ইহার মধ্যে জয়দেব কবির যুদ্ধ- ও শৌর্যবিষয়ক 
কতকগুলি শ্লোক আছে; এগুলি হইতে বুঝা যায় যে, জয়দেব কেবল “বিলাসকলায় কুতুহল’ ও 
সঙ্গে-সঙ্গে “হরিচরণ-স্মরণে স্রস-মন' কবি ছিলেন না, রাজার শৌর্য্য ও বীর্য, যুদ্ধক্ষেত্র, তূর্য্য নিনাদ, 
ধর্ম-সংস্থাপন, খড়া-ঝঞ্ধনা, সংগ্রাম-কীর্তি প্রভৃতি বিষয়ও তাহাকে দিয়া শ্লোক লিখাইয়াছিল। জয়দেবের 
এই-সকল শ্লোক হইতে (এগুলি আমার পূর্বপ্রকাশিত “শ্রীজয়দেব কবি”-শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়া 
দিয়াছি) ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, এগুলি তাহার রচিত মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের 
শৌর্য্য-প্রশস্তি-মূলক কোনও বীররস-প্রধান সংস্কৃত কাব্য, যাহা অধুনা-লুপ্ত, তাহা হইতে গৃহীত হইয়া 
থাকিবে। এই অনুমানের স্বপক্ষে এইটুকু বলা চলে যে, শ্রীধরদাসের উদ্ধৃত জয়দেব-নামাঙ্কিত ৩১টি 
শ্লোকের মধ্যে ৫টি “গীতগোবিন্দ' হইতে গৃহীত; অবশিষ্ট ২৬টির মধ্যে কয়েকটি অস্ততঃ তাহার রচিত 
অন্য কোনও কাব্য হইতে গৃহীত হওয়া অসম্ভব নহে। ধোয়ী কবির “পবন-দূত” এইরূপ অনুমানের 
সমর্থন করে। লক্ষ্মণসেনের প্রশংসায় রচিত জয়দেবের এই শ্লোকটি লক্ষণীয় 

লক্ষ্মীকেলি-ভুজঙ্গ! জংগম-হরে। সংকল্প-কল্পদুম! 

শ্রেয়ঃসাধকসঙ্গ! সঙ্গরকলা-গাঙ্গেয়! বঙ্গপ্রিয়। 

গৌড়েন্দ্। প্রতিরাজ-রাজক! সভালংকার। কর্ণার্পিত- 

প্রত্যর্থিক্ষিতিপাল! পালক ASR! দৃষ্টোহসি, তুষ্টা বয়ম্‌।। (6125 It) 

[‘লক্ষ্মীকেলি-ভুজঙ্গ’ = লক্ষ্মীনায়ক, লক্ষ্মীকান্ত। ‘জংগম-হরে' = চলন্ত নারায়ণ-স্বরূপ। 

'সঙ্গরকলা-গাঙ্গেয়” = যুদ্ধবিদ্ধায় ভীম্ম। প্রতিরাজ-রাজক' = লেখক-শ্রেষ্ঠ |] 

‘চাটু-প্রবাহে’ নানাবিধ বিষয়ের কথা আছে; যেমন, চাটু, বিদ্যা, গুণ, ধর্ম, রূপ, দৃষ্টি, দেহাংশ, 
অত্যুক্তি, চিত্রোক্তি, কার্য্য-গর্ব, দান, দরিদ্র-পালন, বিক্রম, পৌরুষ, শৌর্য্য, প্রতাপ, হস্তী, অশ্ব নৌকা 
জীবনের Cred অবস্থিত এইরূপ নানা বিষয়ের অবতারণা, যাহার জন্য মানুষকে সকলে চাটুবাদ বা 
প্রশংসা করিয়া থাকে; সেই-সব বিষয় এই প্রবাহের শ্লৌকাবলীর মধ্যে আছে। 

চতুর্থ, “অপদেশ-প্রবাহ'। “অপদেশ* অর্থে স্থান’, তদনস্তর ব্যাজ’ অর্থাৎ ‘ছল’ অথবা ‘লক্ষ্য’; 
ব্যাজ-স্তুতি” অর্থাৎ “স্তুতিচ্ছলে নিন্দা” অথবা “নিন্দাচ্ছলে স্তুতি” কিংবা 'ছ্যর্থ-বাক্য, এই অর্থেও এই 
শব্দ গ্রহণ করা ষায়। কতকগুলি দেবতা ও প্রাকৃতিক বস্তুর এই প্রকার নিন্দা- ও স্তৃতি-ব্যপ্ক বর্ণনার 
শ্লোক লইয়া এই প্রবাহের আরস্ত; বাসুদেব, মহাদেব, শিবগণ, সূর্য্য, চন্দ্র, সমুদ্র (সমুদ্রের গুণ ও নিন্দা 
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লইয়া ৬টি বীচিতে ৩০টি শ্লোক), অগস্ত্য ধষি, জল, শঙ্খ, মনি, নানা ay, ও স্বর্ণ, নদ-নদী, সরোবর 
(বিভিন্ন প্রকারের), মীন, সর্প, ভেক, পদ্ম, ভ্রমর, পর্বত, মলয়; বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন অবস্থার 
সিংহ গজ মৃগ ও অন্য পশু; নানা প্রকারের বৃক্ষ, মরুভূমি, মেঘ, চাতক, হংস, কোকিল, শুক, ইত্যাদি; 
কবি-প্রসিদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট বস্তুগণের বর্ণনার সমাবেশে এই “অপদেশ-প্রবাহ*। ইহাতে ৩৬০টি শ্লোক 
আছে। 


শেষ ‘ডচ্চাবচ’ অর্থাৎ বিবিধ-বিষয়ক বা প্রকীর্ণ প্রবাহ। ইহাতে মনুষ্য, তুরঙ্গ, গো প্রভৃতি পশু, 
পারাবত বক আদি পক্ষী; গিরি, বন, নদ-নদী, তড়াগ, চক্রবাক প্রভৃতি কবি-স্তৃত বস্তু; ধনুর্ভঙ্গ, হনুমান্‌ 
প্রভৃতির বীরত্ব, দশমুখ রাবণের শিরশ্ছেদ প্রভৃতি প্রসিন্ধ ব্যাপার; কবি, বিভিন্ন কবির যশ ও গুণ, 
কাব্যচৌর, সজ্জন, WW, TAR, সেবক, কৃপণ, ক্ষুদ্রোদয়-দুঃখিত, দারিদ্র, দরিদ্র-গৃহ, দরিদ্র-গৃহিণী, 
প্রভৃতি অবস্থার মানুষ; জরা, বৃদ্ধ; অনুশয়, বিচার, নির্বেদ, প্রভৃতি মনোভাব; কারুণিক, বনগমনোৎসুক, 
তপস্বী প্রভৃতি ভাবের মানুষ; ভবিতব্যতা, দেব, কাল, শ্মশান, সমস্যা; ইত্যাদি নানা অনপেক্ষিত 
বিষয়ের শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। এই প্রবাহের শেষে শ্রীধরদাস, পিতা “প্রতিরাজ” বা রাজার লেখক 
বা খাস-মুন্শী বটুদাসের প্রশস্তি-খ্যাপক পাঁচটি শ্লোক দিয়াছেন, এগুলির মধ্যে চারিটির কবি বলিয়া 
উল্লিখিত করিয়াছেন সাঞ্চাধর (? সীচা = সত্য + ধর), বেতাল, উমাপতিধর ও কবিরাজ ব্যাস। এই 
প্রবাহে ৩৮০টি শ্লোক আছে। 


বিষয়-বস্তুর ব্যাপকতা দেখিয়া এই কবিতা-চয়নিকা পুস্তকখানির বিশ্বন্ধরত্ব বা সর্বগ্রাহিতা অনুধাবন 
করা যায়__ ইহাকে Poetic Encyclopaedia of Life অর্থাৎ সমগ্রজীবনের কাব্যময় বিশ্বকোষ বলা 
যায়। শ্রীধরদাস যে একজন সংস্কৃতি-পৃত চিত্তের মানুষ ছিলেন, জীবনের সব দিক্‌ তিনি স্থির দৃষ্টিতে 
দেখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাহার এই অপূর্ব গ্রন্থ হইতে সুস্পষ্ট । এই বই ১২০০ স্বীষ্টাব্দের দিকের 
বাঙ্গালার সংস্কৃতির এক গৌরবময় নিদর্শন। 

এতাবৎ-উপলব্‌ প্রাচীনতম মৈথিল বই, কবিশেখর জ্ঞোতিরীশ্বর ঠাকুরের রচিত কথকতার পুঁথি 
‘afagied (খ্ৰীষ্টীয় ১৩২৫ সালের দিকে প্রস্তুত) এক হিসাবে এই ভাবের সর্বপ্নাহী প্রন্থ-_জীবনের 
সব কিছু লইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা ইহাতেও আছে।* 

আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই বইয়ের সহিত পরিচয় হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যে চাই- বাঙ্গালা 
অক্ষরে অনুবাদের সহিত এই বইয়ের একটি সংস্করণ | সঙ্গে-সঙ্গে, অন্য সংগ্রহ-পুস্তক-সমূহ হইতে 
গৌড়-বঙ্গের কবিদের রচিত, "সদুক্তিকর্ণামৃত'-র বাহিরে যে-সব শ্লোক পাওয়া যায়, সেগুলি, এবং 
বাঙ্গালার প্রাচীন লেখমালায় প্রাপ্ত কবিত্বপূর্ণ নমস্কার-বা মঙ্গলাচরণ-প্লোকসমূহ, --এগুলিও দেওয়া 


*পৃণ্ডিত ববুআ মিশ্র ও সুনীতিকমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়, “বর্ণরত্বাকর" গ্রন্থখানি, বৃহৎ ইংরেজি ভূমিকা ও 
শব্দ-সূচী সমেত, কলিকাতার Asiatic Society হইতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। 
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চাই। “গীতগোবিন্দ'-র বছ বাঙ্গালা সংস্করণ আছে; তদনুরূপ ধোয়ীর “পবন-দূত” এবং গোবর্ধনাচার্য্যের 
“আর্ব্যাসপ্তশতী”র-ও বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ সংস্করণ সাহিত্য-রসিক বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য প্রকাশিত 
হওয়া উচিত। “আর্মাসপ্তশতী'-তে আৰ্য্যাচ্ছন্দে ৭০০ প্রেম-বিষয়ক শ্লোক বা কবিতা আছে। বহু পূর্বে 
AAS ১৯২১-এ অর্থাৎ ৮০ বৎসর পূর্বে ঢাকা হইতে সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা অক্ষরে মূল 
“আর্ধাসপ্তশতী, প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহার পরে বাঙ্গালীর সংস্কৃত-গানের কীর্তি-স্বরূপ এই বই 
বাঙ্গালা-দেশে প্রায় অজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গাক্ষরে সানুবাদ এই সমস্ত বই প্রকাশিত হইবার পরে, 
প্রাচীন বাঙ্গালার কবিদের রচিত সংস্কৃত কাব্য-কবিতার আস্বাদন এবং আলোচনা, বাঙ্গালী সাধারণ 
শিক্ষিত ব্যক্তি ও সাহিত্যামোদি এবং সাহিত্য-বিষয়ক গবেষকদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে। ইংরেজি-যুগের 
পূর্বেকার বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভাব-ধারা যে এই-সব সংস্কৃত কবিতায় বহুল পরিমাণে গিয়া AERA, 
“সবুক্তিকর্ণামৃত" যে বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রাথমিক যুগের, সংস্কৃত-ভাষার বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল একটি পটভূমিকা 
স্বরূপ বিদ্যমান, তাহার প্রমাণ পাওয়া ষাইবে। রবীন্দ্রনাথের উপমা আশ্রয় করিয়া বলা যায়, তুকীঁ-বিজয়ের 
পূর্বের যুগে দেশ-ভাষায় অজ্ঞাত ও অশিক্ষিত কবিরা যে গান বা পদ বা কবিতা লিখিতেন, সেগুলি 
ছিল যেন মাটির প্রদীপ; সেই-সব মাটির প্রদীপ ক্ষণিকের কাজ সারিয়া মাটির মধ্যে কালের গর্ভে 
আবার বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই-সব সংস্কৃত শ্লোক যেন ভাষার গৌরবে স্বর্ণ প্রদীপ হইয়া 
দীঁড়াইয়াছে; নিখিল-ভারতের কাছে সেগুলির মূল্য হইবে বলিয়া, শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির কবিগণ 
সেই প্রদীপগুলি গড়িয়া গিয়াছেন, যেন সেগুলির বর্তিকা চিরকাল ধরিয়া জ্বলে। এই-সমস্ত উজ্জ্বল 
স্বর্ণ প্রদীপ হইতে যদি সে যুগের ভাষা-কবিতার মৃ্প্রদীপের স্িন্ধ জ্যোতির কিছু আভাস পাওয়া যায়, 
সুখ-দুঃখের, আশা-আশঙ্কার, “দৃষ্টি-ভঙ্গী'র ও কার্য্য-রীতির কিছু-মাত্রও প্রতিফলন হয়, এবং আধুনিক 
মানুষ আমরাও যদি ইহা হইতে কিছু পরিমাণে রসোপভোগ করিতে পারি, তাহা হইলে শ্রীধরদাসের 
এই সংগ্রহ চিরকালের জন্য সার্থক সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, “বিশ্বজন” যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা 
নিরবধি” tu 


*বিশ্ভারতী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্ষিন, বঙ্গাব্দ ১৩৫০ 
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“ইতিহাস”, অর্থাৎ “ইতি হ আস”_ এমনটি পূর্বে ছিল,_-অতীতকালের কথা লইয়া ইতিহাস। 
অতীতকালের কাহার কথা? অতীতের মানুষের SA | মানুষ ছাড়া অন্য জীব বা অন্য বস্তর কথা, বিভিন্ন 
বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে; যেমন পৃথিবীর উৎপত্তি ও পূর্ব ইতিহাস লইয়া Gow, উদ্ভিদের কথা লইয়া 
উত্তিত্তত্, জীবের উৎপত্তি ও বিকাশ লইয়া SASS | মানুষের উদ্ভব ও প্রাচীনকালে মানুষের সভ্যতার 
ও সমাজের বিকাশ যে শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়, তাহা হইতেছে FE বা নৃবিজ্ঞান। মানুষকে লইয়া 
যাহা কিছু ঘটিতেছে, মানুষ একা বা মিলিতভাবে যাহা কিছু করিয়াছে বা করিতেছে সে সমস্তকেই 
ব্যাপকভাবে নৃতত্ব বা নৃবিজ্ঞানের অধীনে ফেলা AA নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রের মধ্যে আসে মানুষের 
দেহের, ও আবেষ্টনী অনুসারে মানুষের প্রকৃতির, আলোচনা; মানুষের উদ্ভব, ও বিভিন্ন প্রকার মানুষের 
প্রসারের আলোচনা; মানুষের সমাজের ইতিহাস; ও সমাজ-তত্ত, অর্থনীতি, MISS, শিল্প ও সংস্কৃতি, 
ধর্মতত্ব প্রভৃতি মানব-ধর্মের প্রকাশভূমি যাহা কিছু জগতে বিদ্যমান। এই দৃষ্টিতে ইতিহাস (অর্থাৎ 
সুপ্রাচীন, প্রাচীন ও সাম্প্রতিক অতীতকালে সঙ্ঘবন্ধ মানুষ যাহা করিয়াছে তাহার কথা) নৃতত্ত বা 
নৃবিজ্ঞানের মধ্যেই আসে। সমাজতত্ব্ব ও অর্থনীতি ইতিমধ্যে Human Sciences বা মানব-বিজ্ঞানের 
পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে; কার্যকারণাত্মক ঘটনাবলীর আলোচনা বলিয়া ইতিহাসকেও তেমনি Human 
Sciences -এর মধ্যে একটা বড় স্থান দিতে হয়। ভাষাতত্বও তেমনি Human 5০ien০e5-এর পর্যায়ে 
গৃহীত হইবার মত আর একটি বিজ্ঞান। 


যাহা হউক, “ইতিহাস”-এর ক্ষেত্র এখন একটু বেশ ব্যাপকভাবেই ধরা হয়-_জাতির সর্বাঙ্গীন 
সংস্কৃতির বিকাশের কথা তাহার ইতিহাসের মধ্যেই আজকাল গৃহীত হইয়া থাকে। আগে ইতিহাস 
বলিতে রাজা-রাজড়ার কথা, রাজাদের ও অন্য শাসকবর্গের কীর্তি ও কৃতিত্ব, রাজাদের সন, তারিখ 
এবং রাজাদের রাজত্বের কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বড় বড় ঘটনার তারিখ ও বিবরণ লোকে 
এইটুকুই বুঝিত। এখন আমরা জানি, এ-সব ঠিক বা পুরা ইতিহাস নহে, এসব হইতেছে ইতিহাসের 
কঙ্কাল ৷ রাজার রাজত্বকাল, সন তারিখ এ-সবকে আশ্রয় করিয়া তবে ইতিহাসের গতি বা ধারা বুঝা 
যায়, কিন্তু সমশ্রভাবে জাতির লোকদের প্রগতির আলোচনা, ইহাই হইতেছে সত্যকার ইতিহাস। 
সুতাকে অবলম্বন করিয়া যেমন মিছরি দানা বাঁধে, তেমনি সন তারিখ ও বিভিন্ন রাজার রাজত্বের সৃত্রকে 
ধরিয়া কোনও মানব-সমাজের বিকাশের কথা পৌর্বাপর্ব ক্রমে আলোচনা করিতে পারা WIN] কোনও 
জাতির বা মানব-সমাজের ইতিহাস হইতেছে, তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস। 
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“সংস্কৃতি” শব্দটি ইংরেজী Culture-q« প্রতিশব্দ হিসাবে বাঙলায় এখন বেশ চলিতেছে। 
Civilisation বা “সভ্যতা” বলিলে আমরা ব্যাপকভাবে উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা উন্নত মানব-সমাজের 
বহিরঙ্গ-_তাহার উন্নত জীবনযাত্রাপদ্ধতি, তাহার সামাজিক রীতিনীতি, তাহার রাষ্ট্রনীতি, তাহার রূপশিল্প, 
বাস্তুশিল্প, পূর্ত, সাধারণভাবে তাহার সাহিত্য ও ধর্ম, এইসব বুঝি; এবং Culture বা সংস্কৃতি বলিলে 
বুঝি_-তাহার উন্নত জীবনের অস্তরঙ্গ বস্তগুলি--তাহার আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, তাহার 
সামাজিক জীবনের সৌন্দর্যময় প্রকাশ; তাহার সাহিত্য ও সৌন্দর্যবোধ;-__তাহার বাহ্য সভ্যতার আভ্যন্তর 
প্রাণবন্ত যাহা, মুখ্যত তাহাই বুঝি। সভ্যতা-তরুর পুষ্প দেন সংস্কৃতি। “সংস্কৃতি” এই শব্দটি প্রাচীন 
ভাষাতে প্রযুক্ত হইত--ব্ৰাহ্মণ গ্রন্থে আমরা এই “সংস্কৃতি” শব্দ পহি যাহার দ্বারা কোনও বস্তু সংস্কৃত 
অর্থাৎ মার্জিত বা উন্নত হয় তাহাই “সংস্কৃতি” ইংরেজী Culture শব্দের ধাতুগত ব্যুৎপত্তি ধরিয়া, 
অন্বর্থক সংস্কৃত ধাতুজাত শব্দ “কৃষ্টি” শব্দ, আমরা Culture-4d« প্রতিশব্দরূপে বাঙলায় ব্যবহার 
করিতেছিলাম, কিন্তু এই “কৃষ্টি” শব্দ রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয় নাই-_বেদে “কৃষ্টি” মানে Tribe বা 
People অর্থাৎ জাতি বা জন বা জনগণ, এইজন্য তাঁহার আপত্তি ছিল। কিন্তু আমার ভূতপূর্ব ছাত্র 
কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুগার্চরণ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, অর্বাচীন 
সংস্কৃতে--বৌদ্ধ সংস্কৃতে--“সভ্যতা” বা “সংস্কৃতি” অর্থে “কৃষ্টি” শব্দের প্রয়োগ ছিল এবং ইহার 
সমধাতৃক শব্দ “উৎকর্ষ” উন্নতি-অর্থে সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রচলিত। সভ্যতার অন্তরঙ্গ দিক বুঝাইবার 
জন্য বাঙলা ভাষায় “সংস্কৃতি” শব্দ কত পূর্বে এবং কোথায় প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে জানি না। আমি 
এই শব্দ ১৯২২ সালে প্রথম মারাঠীতে প্রযুক্ত দেখি, এবং তখন হইতে আমি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন 
লাভ করিয়া বাঙলাতে ব্যবহার করিতেছি; নিজ দ্যোতনা-শক্তির বলে, এবং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনের 
সঙ্গে সঙ্গে, এই সুন্দর শব্দটি সহজেই বাঙলা ভাষায় সর্বজন-গৃহীত হইয়া গিয়াছে। দুই একজন বাঙালী 
মুসলমান লেখক “সংস্কৃতি”র বদলে আরবী “তমদ্দুন” শব্দ বাঙলায় চালাইতে চাহিতেছেন। “তমদ্দুন” 
কিন্তু ঠিক “সংস্কৃতি”র মত-সুক্ষ্মভাবে সভ্যতার অন্তর্নিহিত মানসিক সৌরভ বা তদনুরূপ কিছুর 
দ্যোতনা আনে না; ইহা Civilisation অর্থাৎ নগরে যে সভ্যতা ও নাগরিকতা গড়িয়া উঠে (লাতীন 
Civis নাগরিক, Civilis নাগরিক-সম্বন্ধীয়, Civitas নগর শব্দ হইতে জাত) তাহারই দ্যোতনা 
করে__“তমন্দুন” শব্দের মূলে আছে “মদীনা” বা নগর। এই প্রসঙ্গে “তমদ্দুন” শব্দটির উল্লেখ 
করিলাম এইজন্য যে, দুই একজন বাঙালী মুসলমান লেখক বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচার প্রসঙ্গে ““তমদ্দুন” শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এতাবৎ বাঙলাদেশে যাহা 
গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেছে মুখ্যতঃ গ্রামীণ জীবনকে আশ্রয় করিয়া “সভ্যতা” ও“সংস্কৃতি”__নগরকে 
আশ্রয় করিয়া “নাগরিকতা” অর্থাৎ Civilisation যা “তমদ্দুন” নহে। 


হইয়া পড়ে। জাতি হিসাবে বাঙালীর রাষ্ট্রনৈতিক কৃতিত্ব বিশেষ লক্ষণীয় নহে। প্রাচীনকালে নিখিল 
ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে (সাংস্কৃতিক জীবনের কথা বলিতেছি না)-__বাঙালীর আহত উপাদান 
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লক্ষণীয় নহে। বাগলা-দেশের রাজাদের মধ্যে কাহাকেও বিশেষভাবে তাহার যুগের বাঙালী জীবনের 
নিয়ন্তা বা পরিচালক বলিতে পারা যায় না-- সে হিসাবে প্রাচীন গ্রীসের আথেন্স নগরীর শাসক 
পেরিক্লেস ও দিশ্িজয়ী ae সম্রাট আলেক্সান্দর, ইংল্যান্ডের রাজা আলফ্রেড অথবা রাণী এলিজাবেথ, 
রুষ দেশের সম্রাট পিটর, প্রাচীন ভারতের মহারাজ অশোক ও মধ্যযুগের সম্রাট আকবর, আমেরিকার 
রাষ্ট্রপতি এত্রাহাম লিংকন, ইহাদের স্ব স্ব জাতির পরিচালক বা নিয়স্তা বলা যায়। বাঙালী অর্থাৎ 
বাঙলা-ভাষী জাতি নিজ বিশিষ্ট রূপ পাইতে কয়েক শতাব্দী কাটিয়া যায়; যখন বাঙালী জাতি সৃজ্যমান 
তখন বাঙলাদেশ শাসিত হইত বিহার ও উত্তর-ভারত হইতে--মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটদের আমলে। 
বঙ্গভাষী জাতির সৃষ্টির সময় হয়তো বিভিন্ন কালে এক বা একাধিক রাজা বা অন্য কোনও শ্রেণীর 
রাষ্ট্রনেতা এই জাতির মনের গতি এবং সমাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়া দিতে ও তাহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া 
দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু সেরূপ রাজা বা রাষ্ট্রনেতার কৃতিত্বের কথা মহাকাল অবলুপ্ত করিয়া 
দিয়াছেন। vated মৌর্য বাঙলাদেশেরও অধীশ্বর ছিলেন কিনা জানা যায় না; সম্ভবত অশোক 
বাঙলাদেশেরও সম্রাট ছিলেন এবং তাহার ধর্মরাজ্যের মধ্যে তাহা হইলে বাঙালী জাতির পূর্বপুরুষ 
নিশ্চয়ই আসিয়াছিল। অশোকের পরে বাঙলাদেশের একাংশে বাঁকুড়া জেলার পুক্করণার অধিপতি 
চক্রস্বামী বিষ্ণুর ভক্ত সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মার শিলালেখ পাই; কিন্তু তাহার নাম ছাড়া আর কিছুই 
জানা যায় নাই। গুপ্ত সম্রাটগণ বিহার ও মধ্যদেশ হইতে বাঙলায় রাজত্ব করিতেন। এদেশে ব্রাহ্মণ্য 
ধর্মের পুনগপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসে আদিশুর রাজার নাম শুনা যায়। কিন্তু এই আদিশুর এখনও এঁতিহাসিকতার 
মর্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। পাল বংশের প্রথম নামী রাজা ধর্মপাল একজন ক্রাস্তিকারী শক্তিধর পুরুষ 
ছিলেন, হয়তো তাহার যুগেই বাঙালী জাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার অবকাশ পায়; কিন্তু সে বিষয়ে ইতিহাস 
PBS | সেন বংশীয় বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের সমাজে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা আনিবার চেষ্টা 
করেন, তাহার ফল মধ্যযুগের বাঙালী হিন্দু সমাজে কতদূর উপকারক হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া 
দেখিবার বিষয়। বাঙালী হিন্দুর সমাজ নিয়ন্ত্রণে যেমন, তেমনি সমগ্র বাঙলার রাজ্য চালনে কতকগুলি 
উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণের হাত ছিল কিন্তু সে অন্য কথা। 


অন্য কোনও রাজী বাঙালী জাতির গঠনে বা পরিচালনে কোনও বড় কাজ করিতে পারিয়াছিলেন 
কি না, সে বিষয়ে ইতিহাস মুক হইয়াই আছে। মোগল যুগের পূর্বে তুকী পাঠান ও বাঙালী মুসলমান 
তেমন কাহারও খবর না মিলিতেছে ইতিহাসে, না জীবিত আছে জনশ্রুতিতে। রাজা কাশ বা কংশ 
সারা বাঙলায় নিজ ক্ষমতা স্থাপিত করেন, বাঙলার বিভিন্ন প্রান্তের টাকশালসমূহ হইতে মুদ্রিত তাহার 
বাঙলা-লিপিময় মুদ্রাসমূহ হইতে ইহা প্রমাণিত হয়; কিন্তু মহারাষ্ট্রে শিবাজী সতেরর শতকে যেভাবে 
মারাঠা জাতীয় জাগৃতির আবাহন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য যে প্রকারে এখনও পর্যন্ত মহারাষ্ট্রীয় 
প্রজাবর্গের মধ্যে গানে ও কথায় তাহার কীর্তিকলাপ মুখরিত, দনুজ-মর্দনদেব অভাবনীয় ব্যাপার 
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বাঙলাদেশে ঘটাইলেও তাহার কথা লোকের মনে ছাপ রাখিয়া যাইতে পারে নাই, এতিহাসিকেরাও 
তাহার ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করিলে গলদ্ঘর্স হইতেছেন। এইসব কারণে বলিতে হয়, বাঙলার ইতিহাসে 
রাজা-রাজড়াদের স্থান অল্প-রাজনৈতিক অপেক্ষা সাংস্কৃতিক, অভিজাতবর্গ অপেক্ষা জনসাধারণের 
জীবনকে ধরিয়াই ইহার মুখ্য কার্য বা বিকাশ ঘটিয়াছে। 
ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না! আসাম, কেরল, গুরখা-বিজয় অর্থাৎ ১৭৬৮ 
খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত নেপাল, প্রভৃতি ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশ না অঞ্চল, রাজনৈতিক অপেক্ষা সাধারণ 
সাংস্কৃতিক দিক হইতেই লক্ষণীয়। রাজপুতানা, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর, মহারাষ্ট্র বিশেষ করিয়া 
শিবাজীর অভ্যুদয়ের পর হইতে), উৎকল (সুলয়মান কিরানী ও তৎপুত্র দাউদ কর্তৃক উৎকল বিজয় 
পর্যন্ত), পশ্চিম সংযুক্ত প্রদেশ (দিল্লী-আগরা অঞ্চল)__এই প্রদেশগুলির সাংস্কৃতিক গৌরবের সঙ্গে 
সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা উভয়ই ছিল। ভারতবর্ষের মধ্য যুগের ইতিহাস এইসব দেশের লোকেদের 
হাতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার শিবাজী-উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত (১৩৩০ সালে) 
তাহার সুবিখ্যাত কবিতাটিতে, উচ্চভাবের রাজনৈতিক, এবং শীস্তিময় গ্রামীণ, এই দুই আদর্শের দ্বারা 
পরিচালিত মহারাষ্ট্র ও বাঙলাদেশের ভাবগত পার্থক্য ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের চমৎকারভাবে ইঙ্গিত 
করিয়াছেন। 
দিবসে নাহি জানি আজি; 
তবে ভাল উদ্তাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ 
প্রভাব এসেছিল নামি। 
এক ধর্ম-রাজ্য-পাশেখন্ড-ছিন্র-বিক্ষিপ্ত 
ভারতে বেঁধে দিব আমি 
সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি 
স্বপনে পায়নি সংবাদ, 
প্রাঙ্গণে শুভ শগখ্বনাদ। 
শাস্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল 
নির্মল শ্যামল উত্তরী 
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ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


করি” 


শর্বরী, 


কিন্তু বাউলাদেশের সংস্কৃতিতে যে কখনও উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শের এবং কর্মের সমাবেশ দেখা 
দেয় নাই, একথা বলা চলে না। তুৰ্কী বিজয়ের পরে ইংরেজ আমল-পর্যস্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
গ্রহণ করিয়াছিল, এবং বাঙলার, গৌড়-বঙ্গের_ একটা সম্মানপূর্ণ স্থান ছিল। আধুনিক ভারতের 
ইতিহাসে, ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে, আধুনিক বাঙালীর বিশেষ করিয়া বাঙালী-হিন্দুর অবদান, কি 


তন্দ্রাতুর AVA সব পল্লী-সম্তানের 
ছিল বক্ষে ধরি। 

তারপরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে 
বন্ধ শিখা 

আঁকি” দিল দিগদিগান্তে যুগান্তের বিদ্যুদ- 

মহামন্ত্র লিখা। 

মোগল উষ্কীষ-শীর্ষ প্রস্ফুরিত প্রলয়- 

পরুপত্র যথা,-- 

সেদিনও শোনেনি বঙ্গ, মারাঠার সে AB 

কি ছিল বারতা। 

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণির এক 
রাজসিংহাসন। 

বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত 
নিল চুপে চুপে; 

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে 

রাজদশুরূপে ৷” 


ভাবজগতে কি কর্মজগতে, সুপরিচিত, এবং সকলের দ্বারাই স্বীকৃত। 


বাঙালীর ইতিহাস অর্থাৎ বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে, প্রথমেই বাঙালী 
জাতির উৎপত্তি ধরিয়াই আরম্ভ করিতে হয়। আজকাল সমভাধিতাকেই জাতীয়তার প্রধান লক্ষণ বলিয়া 
ধরা হয়। যতদিন বাঙলা ভাষার উদ্ভব হয় নাই, ততদিন বাঙালী জাতি বলিয়া একটা কিছুর কল্পনা 
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করা যায় না। বাঙালী জনগণের পূর্বপুরুষ যখন অন্য ভাষা বলিত, তখন তাহাদের ঠিক বাঙালী বলা 
চলে না। টানা ও পড়িয়ান, এই দুইয়ের সৃতা মিলিয়া বস্তু; টানা ও পড়িয়ানকে পৃথক্‌ সত্তার বস্ত্র বলিয়া 
অভিহিত করা যায় না। 


বাঙালী জনগণের গঠনে কী কী উপাদান আসিয়াছে, তাহার আলোচনা কিছু কিছু হইয়াছে ও 
হইতেছে, আমিও কিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস করিয়াছি। কিন্তু এখনও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। যাহা কিছু বলা যায়, তাহা প্রধানত অনুমানের আধারে | কয়েকটি 
বিভিন্ন race বা জাতির সমবায়ে বাঙালী জনগণ গঠিত হইয়াছে; এবং এই গঠনকার্য আরম্ভ হইয়াছে 
কয় সহস্র বৎসর পূর্বে তাহা জানা যায় না। যে সকল বিভিন্ন জাতির লোকে বাঙলা দেশে আসিয়া 
বসবাস করিয়াছে, তাহাদের সকলের দৈহিক সমাবেশ কি রকম ছিল, তাহা ঠিকমত জানা যায় না। 
বাঙলায় বা ভারতবর্ষে কোনও প্রকারের মানবের উদ্ভব হয় নাই-_বাহির হইতেই ভারতে মানবের 
আগমন হইয়াছিল। অনুমান হয়, প্রথম আসে Negrito নেগ্রিটো বা নিশ্রোঝটু জাতীয় মানুষ 
' প্রাগৈতিহাসিক যুগে ইহারা আফ্রিকা হইতে স্থলপথে আরব ও দক্ষিণ ঈরানের পথে ভারতে আসিয়া 
পৌঁছায়। বাঙলাদেশে ইহাদের কোনও চিহ্ন নাই--তবে সম্ভবত এদেশেও ইহারা আসিয়া বসবাস 
করিয়াছিল; আসামের নাগাদের মধ্যে ইহাদের অস্তিত্বের কিছু কিছু নিদর্শন মিলিতেছে; ইহারা হয়তো 
পরবর্তী জাতির লোকদের সহিত সংঘাতে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ক্কচিৎ ইহারা 
তাহাদের মধ্যে মিশিয়া যায়। তাহার পরে আসে Proto-australoid বা “প্রাথমিক অস্ত্রালাকার” নামে 
অভিহিত একটি জাতি ইহাদের ভাষার কোনও অস্তিত্ব নহি, তবে ভারতের প্রায় সর্বত্র এখনকার 
নিন্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে ইহারা মিশিয়া আছে। এই জাতির দৈহিক আকার-্রকার সম্বন্ধে নৃততুবিদ্গণ 
কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাদের পরে ভারতে এবং বাঙলাদেশে Austric ভাবী জাতি 
বা জনগণের আক্রমণ হয়। অস্ট্রিক জাতীয় লোকেদের আকৃতি কিরূপ ছিল, এবং কবে, কোথা হইতে, 
কোন্‌ পথ দিয়া তাহারা ভারতে আগমন করে, OAH মতভেদ আছে। কিন্তু এই অস্ট্রিকভাষী লোক 
যে প্রায় সমগ্র ভারতময় বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাহাদের যে বিশেষভাবে প্রসার 
ও উপনিবেশ ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমানের পক্ষে কতকগুলি যুক্তি আছে, সেগুলি ভাষাতত্ব এবং 
সংস্কৃতিঘটিত যুক্তি। অস্ট্রিক-ভাষা এখন কতকগুলি অনুন্নত অরণ্যবাসী জাতির মধ্যে বিদ্যমান 
থাকিতেছে না! সীওতাল, মুণ্ডারী, হো, কুরকু, শবর, গদব প্রভৃতি মধ্য এবং পূর্ব ভারতের কতগুলি 
ভাষা এবং আসামের খাসিয়া ভাষা_ এইগুলি অস্ট্রিকের নিদর্শন। গঙ্গা-যমুনার দেশে ও সম্ভবত 
পঞ্চনদের দেশেও, অর্থাৎ উত্তর ভারতের সমতল ভূখণ্ডে, অস্ট্রিক-ভাষীরা এই অঞ্চলের এখনকার 
অধিবাসী, পাঞ্জাবী, হিন্দী, কোসলী, বিহারী, বাঙলা, উড়িয়া প্রভৃতি বলে এমন জনগণের মধ্যে, 
আত্মগোপন করিয়া আছে,_ উত্তর ভারতের তথা বাঙলার অধিবাসীরা অস্ট্রিক জাতির সহিত, পরে 
ভারতে উপনিবিষ্ট দ্রাবিড়-ভাবী ও আর্ধ-ভাষী জাতি বা জনগণের মিশ্রণে জাত। দ্রাবিড়েরা পশ্চিম 
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হইতে আসে বলিয়া বোধ হয়; তাহাদের উৎপত্তি দক্ষিণ ইউরোপের Mediterranean বা ভূমধ্যসাগরীয় 
জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্য হইতে। দ্রাবিড়েরা বেশি করিয়া দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অঞ্চলে এবং দক্ষিণ 
অস্ট্রিকদের বো কোলদের) মধ্যে। বাঙলাদেশেও দ্রাবিড়দের আগমন ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় এবং 
এখানে তাহারা অস্ট্রিকদের সঙ্গে মিশিয়া যায়। দ্রাবিড়দের পরে আসে আর্ষেরা। ইহাদেরও আগমন 
হয় পশ্চিম হইতে। আর্ধেরা আসিবার পরে, ভারতে “মহামানবের মেলা” যেন পূর্ণ এবং সার্থক হইবার 
পথ পায়। আর্ধেরা সভ্যতায়, নগর-গঠনে, বাস্তু ও অন্য শিল্পে, খুব উন্নত ছিল না। কিন্তু তাহারা ছিল 
কল্পনাশীল ও কৃতকর্মা জাতি। তাহারা এদেশের প্রাটীনতর দ্রাবিড় ও Gs সভ্যতা ও সমাজনীতির 
আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে; এবং উত্তর ভারতবর্ষে যে অনার্য অস্ত্রিক ও দ্রাবিড় জনগণের মধ্যে নবাগত 
আর্ধেরা উপনিবিষ্ট হয়, তাহাদের সঙ্গে ধীরে ধীরে রক্তে ও সভ্যতায় আর্যদের সংমিশ্রণ অপরিহার্য 
হইয়া উঠিয়াছিল। এই সংমিশ্রণের ফলে, প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু জনগণ ও হিন্দু সভ্যতার উৎপত্তি 
হইয়াছিল। | খ্ৰীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যে; প্রথমটায় এই সভ্যতায় আর্যের আহত উপাদানসমূহই 
বিশেষ প্রবল থাকে, পরে বহু অনার্য (GRE ও দ্রাবিড়) ভাব ও রীতিনীতি অল্পবিস্তর পরিবর্তিত 
আকারে দেখা দিতে থাকে; এবং ইহার ফলে, বৈদিক ও ওঁপনিষদ ধর্ম ও চিন্তা এবং সভ্যতার পরে, 
তথাকথিত পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম ও ভাবধারা এবং এই যুগের ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতা, রূপগ্রহণ 
করে, আত্মপ্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক সংঘাত ও সংমিশ্রণ না ঘটিলে কোনও বিশিষ্ট জাতীয় সংস্কৃতির 
BEI হইতে পারে না। উত্তর ভারতে এখনকার পাঞ্জাব ও সংযুক্ত প্রদেশে এবং বিহারে এইভাবে উত্তর 
ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতির ও জনগণের পত্তন ঘটিল--্বীস্টিপূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যেই। পরে ঠিক 
সেইভাবে বাঙলাদেশেও তাহা ঘটিল। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে এই মিশ্রণে, বিভিন্ন জাতীয় উপাদানের 
অল্পতা বা আধিক্যকে পরবতীকালের ভারতের নানা প্রাদেশিক সংস্কৃতির ও ভাষার প্রকৃতির পার্থক্যের 
একটি মুখ্য কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কোথাও আর্য উপাদান বেশী ছিল কোথাও বা দ্রাবিড় 
এবং কোথাও বা অস্ট্রিক অথবা প্রাথমিক অস্ত্রালাকার; এবং পূর্বে আলোচিত এই কয়টি বিভিন্ন মৌলিক 
উপাদান ভিন্ন, হিমালয়ের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রদেশসমূহে, উত্তর ও পূর্ব বাঙলায়, ও আসামে আর একটি 
মানবীয় উপাদান ভারতের জনগণকে গড়িতে সাহায্য করিয়াছিল (বিশেষত আসামে, উত্তর ও পূর্ব 
বাঙলায়, ও নেপালে), এবং সেটি হইতেছে ভোট-চীন বা মোঙ্গোল জাতির মানব। উত্তর চীন হইতে 
ইহাদের তিব্বতে আগমন হইয়াছিল খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে; পরে ইহারা হিমালয় 
অতিক্রম করিয়া এবং আসামের পথ ধরিয়া ভারতবর্ষের উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব কোণে উপনিবিষ্ট হয়। 

এইভাবে উত্তর ভারতে ভারতীয় জনগণের উদ্ভব হইল, চারিটি বা পাঁচটি জাতির বিভিন্ন প্রকৃতির 
ও সংস্কৃতির মানুষের সংমিশ্রণের ফলে। এই সংমিশ্রণ সর্বত্র একভাবে হয় নাই, এবং এককালেও হয় 
ala | উত্তর ভারতে এই সংমিশ্রণ কার্য পুরা হইবার পরে বাঙলাদেশে ইহার কার্যের আরম্ভ হয়। আবার 
উত্তর ভারতে এই সংমিশ্রণে solvent বা দ্রাবকের কাজ করিয়াছিল আর্ধের ভাষা-_ বৈদিক, লৌকিক 
সংস্কৃত এবং বিভিন্ন প্রাকৃত রূপে। 
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বাঙলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা (অথবা সংস্কৃতির ইতিহাসের কথা) এইবার ধরা যাক। 
বাঙলা ভাষা তাহার আধুনিক অর্থাৎ বাঙলা রূপ গ্রহণ করিয়াছিল খ্ৰীষ্টীয় ১০০০-এর দিকে; অধুনালব 
প্রাচীন বাঙলার কতকগুলি নিদর্শন হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়। উত্তর ভারতের আর্য ভাষা, উত্তর 
ভারতে ও বিহারে মিশ্র আর্য, অনার্য জনগণের মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া, খুষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের 
মধ্যভাগে যে রূপ ধারণ করে। আর্ধ-ভাষার সেই প্রাচ্য প্রাকৃতের একটি প্রকারভেদ মাগধী প্রাকৃত, 
সম্ভবত খ্ৰীঃ পূঃ চতুর্থ-শতক হইতে-_মৌর্য রাজশক্তির বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতে 
বাঙলাদেশে প্রতিবেশী মগধ হইতে আগত রাজকর্মচারী বণিক, সৈনিক, ব্রাহ্মণ ভিক্ষু ও যতি এবং 
সাধারণ ওপনিবেশিকগণ কর্তৃক আনীত হইতে থাকে। শতকের পরে শতক ধরিয়া যেমন যেমন এই 
মাগধী প্রাকৃতের পরিবর্তন মগধে হইতেছিল, বাঙলাদেশেও তেমন হইতেছিল। আর্য ভাষা বাঙলা 
দেশের কতকগুলি নগরে বা অন্য কেন্দ্রে প্রথমটায় বিহার ও উত্তর ভারত হইতে আগত ওপনিবেশিকদের 
মধ্যেই নিবন্ধ থাকে; পরে দেশের অভিজাত ও উচ্চবংশীয় লোকেদের দ্বারা এই ভাষা রাজভাষা বলিয়া 
এবং শক্তিশালী উত্তর ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মের rary, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধমতের) ভাষা বলিয়া 
সাধারণত বিনা আপত্তিতে সহজভাবে গৃহীত হইতে থাকে। আর্য ভাষার প্রতিষ্ঠার পূর্বে এদেশে কোল 
(অস্ট্রিক) ও দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষাই লোকে বলিত; এবং উত্তর ও পূর্ব বাঙলায় নবাগত ভোট-চীন বা 
ভোট-ব্ৰন্ম গোষ্ঠীর ভাষাও কতকটা নিজ স্থান করিয়া লইয়াছিল। অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোট-টীন এই বিভিন্ন 
জাতির মানুষকে একই ভাষাসুত্রে এবং একই ধর্ম ও সংস্কৃতির সূত্রে বাধিয়া দিল, বিহারের পথ ধরিয়া 
আগত উত্তর ভারতের আর্য ভাষা | বাঙলার অনার্য ভাষার লিপি ছিল না। লিপির শক্তিতে শক্তিশালী 
আর্য ভাষার যে মর্যাদা; প্রথম হইতেই বাঙলাদেশে, আর্য ভাষাকে মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছিল, সে 
মর্যাদা এদেশের অনার্য ভাষার ভাগ্যে যুটে নাই। তত্তিন্ন লিখিত বা পুস্তকনিবন্ধ শাস্ত্র লইয়া ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ 
ও জৈন ধর্ম যখন বাঙালায় আসিল এবং সুনিয়স্ত্রিত ও সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পুরোহিত-শ্রেণী, বৌদ্ধ ভিক্ষু 
সংঘ ও জৈন যতিগণের চেষ্টায় রাজশক্তির সহায়তায় ও আদর্শবাদী-প্রচারকের উৎসাহে বলীয়ান আর্য 
ধর্ম তাহার তিনটি প্রধান রূপ লইয়া বাঙলায় অনার্য-জনগণের মধ্যে যখন দেখা দিল, তখন আর্য ভাষা 
ও আর্য ধর্মের গৃতিকে প্রতিরোধ করিতে পারে, এমন কিছু বাঙলার অনার্য জগতে ছিল না। বিভিন্ন 
ভাষা ও বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম তাহাদের মধ্যে ছিল বলিয়া অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় (ও পরে ভোট-চীন) জাতির 
লোকেরা ছিল খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত; তাহাদের মধ্যে এক্যের বা যোগসৃত্রের অভাব ছিল এবং এই সব 
অনার্য জাতির পুরোহিত বা ধর্মনেতারাও সম্ভবত উত্তর ভারতের সমন্বয়াত্মক এবং উচ্চ কোটির 
দার্শনিক চিন্তায় সমুজ্জল ব্ৰাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ আর্ধধর্মের প্রতিস্পর্ধী কিছু তাহাদের পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত 
আদিম-প্রকৃতির ধর্মানুষ্ঠান ও totemistic অর্থাৎ পিতৃপুরুষ রূপে SHS পশু বা উদ্ভিদের কাহিনীর 
সহিত জড়িত পুরাণ-কথা হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। আর্ধভাষা ও আর্ধধর্মের জয় এইভাবে সহজেই 
ঘটিয়াছিল। ধীরে ধীরে দেশের লোকেরা আর্যভাষা গ্রহণ করিতে থাকে, প্রাকৃতের প্রতিষ্ঠা হয়; এবং 
দলে দলে SPY পুরোহিত সংস্কৃত ভাষা এবং শাস্ত্র লইয়া বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আসিয়া বাস 
করিতে থাকেন- গুপ্ত যুগ হইতেই ভূমিদান করিয়া ব্রাহ্মণ বসানো একটা রীতিমত কার্যক্রম হিসাবে 
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ইতিহাস ও সংস্কৃতি 


যেন গৃহীত হইতে থাকে। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন খ্ৰীষ্টীয় ৪০০-র দিকে ভারতে তীর্থদর্শন 
উপলক্ষ্যে আসেন, তাহার ভ্রমণ কথা হইতে বুঝা যায় যে, এ সময়ের মধ্যে বাঙলাদেশে আর্যভাষা 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। এবং তাশ্রলিপ্তি বা তমলুকের মত স্থান এদেশে বৌদ্ধজ্ঞানের কেন্দ্র হইয়া 
দীড়াইয়াছিল। খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হিউএন্ৎ-সাঙ বঙ্গদেশে আসেন, তাহার বর্ণনা পাঠে 
মনে হয়, সারা বাঙলাদেশ তখন আর্ধভাষী হইয়া গিয়াছিল। | খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলার 
সুবিখ্যাত পাল রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে; মনে হয়, সেই সময়ে GPR, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন জাতীয় 
লোকেরা উত্তর ভারতের ও বিহারের আর্যভাষী গুপনিবেশিকদের সঙ্গে সমভাষী হইয়া যাইবার ফলে 
এক ভাষার সুত্রে গ্রথিত একটি বিশিষ্ট nation বা জনগণ-এ পরিণত হইয়াছিল। সমভাষিতাকে আশ্রয় 
করিয়া কিন্তু nationhood অর্থাৎ জাতীয়তা বা একরাষ্ট্রিকতার ধারণা তখন পৃথিবীতে কোথাও দেখা 
দেয় নাই-_ভারতে নহে। 


দেশ, ২৭ জানুয়ারি, ১৯৪৫ 
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বাঙলা ভাষার শব্দ 


মানুষের কণ্ঠ, মুখ-বিবর আর নাসিকার অভ্যন্তরে অবস্থিত বাগ্যস্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির 
দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করার নাম-ই ‘ভাষা’। একটি ধ্বনি দিয়ে অথবা একাধিক ধ্বনি মিলিয়ে, 
এক-একটি বিশেষ ভাব জানাবার জন্য ‘শব্দ’ তৈরী হয়; আর কতকগুলি শব্দ একত্র ক'রে হয় ^S I 
“ভাষা” VACA, সাধারণতঃ কথাবার্তায় বা লেখায় যে সমস্ত শব্দময় বাক্য ব্যবহৃত হয়, তাকেই আমরা 
বুঝে থাকি। “আমি”, “এখন”, “বাঙলা”, “ভাষায়”, “কথা”, “কইছি” — এই পাঁচটি হ'ল পাঁচটি 
বাঙলা শব্দ; শব্দ-হিসাবে এগুলির অবশ্য পৃথক্‌ অস্তিত্ব আছে, কিন্তু পৃথক্‌ শব্দ ধ'রে ধ'রে ভাষা হয় 
না। শব্দগুলিকে একত্র ক'রে একটি প্রস্তাবে গেঁথে সাজিয়ে TAA, তবে বাঙলা ভাষার একটি অর্থময় 
বাক্য হ'ল--“আমি এখন বাঙলা ভাষায় কথা কইছি”। বিভিন্ন, আলাদা-আলাদা অবস্থিত গাছের 
সমষ্টি নিয়েই বন; তেমনি বিভিন্ন শব্দ যা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাষায় বিদ্যমান, তা নিয়েই verat | “শব্দ” ভাষা 
নয়, শব্দ হচ্ছে ভাষারূপ দেহের অঙ্গ। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সুস্থ, পুষ্ট আর সুন্দর হ’লেই দেহের সৌষ্ঠৰ 
আর সৌন্দর্য্য সম্ভবপর হয়। সেই জন্য দেখা দরকার, ভাষার শব্দ-সম্পদ কী ধরনের, শব্দগুলি যথাযথ 
ভাব-প্রকাশের উপযোগী কি না, সেগুলি সহজ আর সুন্দর, সুখোচ্চার্য আর শ্রতিমধুর কি না। শব্দের 
শক্তি আর সৌন্দর্য্য, দুই-ই বিচার SACS হয়। 


শব্দ হচ্ছে মানুষের মনের ভাব বা চিন্তার ধ্বনিময় প্রকাশ। সেইজন্য, সহজেই এ কথাটি আমরা 
বুঝতে পারি যে, যেখানে মানুষের মন হ'চ্ছে নানাপ্রকার সুন্দর ভাব বা উচ্চ-চিস্তার ক্ষেত্র, সেখানেই 
তার ভাষার শব্দ নানাবিধ ভাবের ও চিস্তার প্রকাশের উপযোগী হ'তে WII এক কথায়, জাতির 
প্রতিষ্ঠিত — তার ভাষার শব্দের স্থূল সুক্ নানা অর্থ বা অর্থভেদকে প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত। 
সুসভ্য প্রাচীন ভারতীয়, প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন চীনা জাতি, মধ্য-যুগের আরবী-ভাষী জাতি, আধুনিক 
ইউরোপের ইংরেজ, ফরাসী, জর্মান, sew প্রভৃতি নানা জাতি, সভ্যতার অত্যন্ত উচ্চ স্তরে উন্নীত 
হয়েছিল বা হ'য়েছে, এইজন্য এদের ভাষাগুলি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ভাষার আসন প্রাপ্ত হ'য়েছে, এদের 
ভাষার শব্দ এমন সুন্দর আর সার্থক, নিখুঁতভাবে উদ্দিষ্ট ভাব বা অর্থের প্রকাশক, এদের ভাষার 
শব্দগুলি বাগ্সিতা-গুণে এমন ভরপুর যে সেই-সব শব্দ এদের চেয়ে অনুন্নত অন্য নানা-জাতির ভাষার 
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প্রভৃতি ভাষার শব্দ তাদের নিজ গুণেই নানা ভাষা কর্তৃক সাদরে (কোথাও বা স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত শব্দ 
রূপে, কোথাও বা নিরুপায়ে আবশ্যিকভাবে একমাত্র শব্দ রূপে) গৃহীত হ'য়েছে আর হ'চ্ছে। সুতরাং 
শব্দের আলোচনায় back-ground বা পটভূমিকা রূপে আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে, জাতির 
সংস্কৃতির ক্ষেত্র কত দূর বিস্তৃত, তার সাংস্কৃতিক জীবন কত গভীর, কত উচ্চ। 


কোনও ভাষার শব্দের আলোচনা দুই দিক থেকে SACS পারা যায়; আর এই আলোচনার 
সাহায্যেই ভাষার শব্দের শক্তির বিচার-বিশ্লেষণ সহজ হয়। প্রথম দিক হ'চ্ছে দার্শনিক দিক; আর 
দ্বিতীয় দিক হচ্ছে এতিহাসিক দিক। দার্শনিক আলোচনার ফলে আমরা শব্দের উৎপত্তির কথা না 
ভেবে, অথবা উৎপত্তির উপরে জোর at দিয়ে, ভাষায় কিভাবে শব্দগুলির ব্যবহার হয়, কী উপায়ে 
নানা ভাব প্রকাশে শব্দগুলি সমর্থ হয়, সেটা ধ’র্তে পারি। আর এঁতিহাসিক বিচারের ফলে, বিভিন্ন 
যুগে কোনও জাতি কোন্‌ পথ ধ'রে সভ্যতা আর সংস্কৃতিতে অগ্রসর হ"য়েছে, এই যাত্রাপথে 
আবশ্যক-মতো তার ভাষা নিজের আভ্য্তর বেগে কিভাবে নোতুন নোতুন শব্দ PTS তুলেছে বা 
শব্দ বস্দলে নিয়েছে, বাইরের চাপে বা প্রভাবের ফলে বাইরেকার ভাষা থেকে তার ভাষা কিভাবে 
নোতুন নোতুন শব্দ নিয়েছে, চিন্তাধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার শব্দ-সম্তারও ধ্বনিতে আর 
অর্থে কিভাবে পরিবর্তিত হ'য়েছে--সেই সব কথা আমরা বুঝতে পারি। শব্দের আলোচনায় এই দুইটি 
দিক বা আলোচনার পথ পরস্পর-সম্পর্কিত_-যেন টাকার এ পিঠ আর ও পিঠ। 


আগে আমরা সাধারণভাবে শব্দের গঠন সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান প্রধান কথার আলোচনা ক'রে 
নিই। কোনও শব্দের বিশ্লেষণ বা শব্দটিকে ভেঙে নিয়ে তার বিচার, দুই ভাবে হতে পারে; এক-_তার 
ধ্বনির বিশ্লেষণ; আর দুই_তার মধ্যকার ধাতুপ্রত্যয় প্রভৃতির অর্থ বা ক্রিয়া ধ'রে বিশ্লেষণ । 
যেমন_-“রাখিলাম” এই শব্দটি, এর ধ্বনি ধ'রে বিশ্লেষণ ক'র্লে আমরা পাই তিনটি syllable বা 
অক্ষর--“রা” “AQ”, “লাম্‌”; আবার এই অক্ষরগুলির বিশ্লেষণ আরও সূক্ষভাবে ক'রে আমরা পাই 
এই ধ্বনিগুলি__ “র্‌ আঁ _খ্-ই-ল্‌আঁম্”|| ধাতু আর প্রত্যয়কে অবলম্বন ক'রে তাদের 
অর্থশক্তি বা কাৰ্য্য ধ'রে দেখলে, এই শব্দটিকে এইভাবেও বিশ্লেষণ ক'র্তে পারি_“রাখ্” ধাতু, তার 
জানাবার জন্য-_“রাখ_ইল্‌ _আম”। 

এ ছাড়া, ভাষার শব্দগুলির হিসাব ক’র্লে দেখা যায়, শব্দগুলি দুই প্রকারের হ'য়ে থাকে; 
এক- মৌলিক বা স্বয়ংসিদ্ধ, আর দুই__সাধিত। যে-সব শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না, যে-সব শব্দ 
বহুশঃ কোনও বস্তু বা গুণ বা কার্যের নাম, যেগুলিকে আর ভেঙে সেই ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না, 
যেগুলির প্রকাশিত অর্থ-ই চরম অর্থ, সেইরূপ শব্দকে ‘মৌলিক’ বা 'স্বয়ংসিদ্ধ’ শব্দ বলে! যেমন, 
“মা, ভাই, ফুল, গাছ, হাত, ঘোড়া, উট, বউ, রঙ”, প্রভৃতি। অন্য ভাষার অনেক শব্দকে এইভাবে 
আমরা বাঙলাতে মৌলিক শব্দের মতো ব্যবহার ক'রে থাকি-তাদের মূল ভাষায় হয়তো সে-সব 


63 


Bulletin of the Department of Linguistics 


শব্দের বিশ্লেষ আর ধাতু প্রত্যয় ধ'রে অর্থ নির্ধারণ সম্ভব হয়। কিন্তু বাঙলার দিকে দৃষ্টি রাখলে তা 
সম্ভবপর নয়। যেমন- সংস্কৃত “হস্ত, সূর্য্য, পতি, আতিথ্য”; আরবী-ফার্সী “মঞ্জুর, মহকুমা, দরখাস্ত, 
বাজেয়াপ্ত”; ইংরিজি “ইয়ারিৎ, মাস্টার, পিজবোড”;-_বাঙলার পক্ষে এগুলিও মৌলিক শব্দের সামিল 
হ'য়ে গিয়েছে। আরবী ও ফার্সীতে “মঞ্জুর” আর “বাজেয়াপ্ত”, ইংরিজিতে “ইয়ারিং” আর “পিজবোড” 
কিভাবে গ’ড়ে উঠেছে, তার বিচার করার গরজ বাঙলার নেই। দ্বিতীয় প্রকারের শব্দ হ'চ্ছে ‘সাধিত’ 
শব্দ, এ-সব শব্দকে বাঙলাতেই ভাঙা যায়, ভাঙলে দেখা যাবে যে এগুলি হয় দুইটি বিভিন্ন বাঙলা 
শব্দের যোগে VAC, নয়তো এগুলিতে একটি বাঙলা ধাতু আছে আর একটি বা একের বেশি প্রত্যয় 
আছে, যার দ্বারা ধাতুর অর্থ একটু ব’দ্‌লে গিয়েছে; যেমন “অজানা” শব্দটি-_এখানে ‘না’ অর্থে অব্যয় 
“অ” শব্দটির গোড়ায় পাচ্ছি, তার পরে “জানা”-তে “জান” ধাতু পাচ্ছি আর শেষে পাচ্ছি বিশেষণ-সুচক 
“আপ প্রত্যয়; “পাগলামি” শব্দে তেমনি “পাগল” শব্দের পরে গুণ-অর্থে “আমি” প্রত্যয় পাচ্ছি। 
“পা-গাড়ি, বিয়ে-পাগলা, দৃষ্টি-কটু” প্রভৃতি শব্দে আবার দুইটি পদের সংযোগ বা সমাস মিল্ছে। 


ভাষায় প্রচলিত শব্দগুলিকে অর্থ ধরে আবার তিনটি অন্য ধরনের শ্রেণীতে ফেলা যায়_“যৌগিক, 
‘রূড়ি' আর ‘যোগরূড়’। এই শ্রেণী-বিভাগ প্রাচীন কালে ভারতের ব্যাকরণকারগণ ক'রে গিয়েছেন, আর 
অর্থ বিচার «quer এর দ্বারা বেশ সুন্দরভাবে শব্দের প্রকৃতি বা শক্তি ধরা যায়। ‘যৌগিক’ শব্দ শব্দের 
ব্যুৎপত্তি থেকে তার যে অর্থ প্রকাশ পায়, শব্দটি যদি সেই অর্থেই ভাষায় প্রচলিত থাকে, অর্থাৎ শব্দের 
বুৎপত্তিগত অর্থ আর তার ব্যবহারিক বা ভাষায় প্রচলিত মুখ্য অর্থ যদি অভিন্ন হয়, তা হ'লে সেই শব্দকে 
বলে ‘যৌগিক’ শব্দ; যেমন--“রাখালি” (রাখালের ভাব), “রীধুনী” (যে রান্না করে); “পিতৃহীন, 
রাজপুরুষ, মালগাড়ি” প্রভৃতি | যে শব্দের মুখ্য বা ব্যবহারিক অর্থ তার ঝুৎপত্তিগত অর্থ থেকে ভিন্ন, 
নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কেবল ব্যুৎপত্তি ধ'রে ষে শব্দের অর্থবোধ হয় নাঁ সেরূপ শব্দকে বলে ^D; 
যেমন-“হস্তী, জ্যাঠামো”, ইত্যাদি! আর যে শব্দের ব্যবহারিক অর্থ তার ব্যুৎপন্তিগত অর্থ থেকে ধরা 
গেলেও তার তুলনায় কিছুটা সংকুচিত বা বিশিষ্ট, সেইরূপ শব্দকে বলে ‘যোগরূঢ়' শব্দ; যেমন 
“সরোজ”, মূল অর্থ, “যা সরোবরে জন্মায়”, কিন্তু বিশেষ বা নোতুন অর্থ হচ্ছে “পদ্ম”, আর কিছুই 
নয়। “সুহৎ” অর্থে “বন্ধু” মুলগত অর্থ “যার হৃদয় হচ্ছে সুন্দর” “রাজপুত” অর্থে “ক্ষত্রিয় জাতির 
যোদ্ধা পুরুষ”, কিন্তু মূলগত অর্থ, “রাজার ছেলে”। অর্থ ধ'রে শব্দগুলিকে এইভাবে দেখা যায়। 

আবার অন্য দিক দিয়ে দেখলে, শব্দগুলিকে আর একভাবে তিন শ্রেণীতে ফেলা যায়। অর্থ ভিন 
রকমের হ'য়ে থাকে মুখ্যার্থ লক্ষ্যার্থ আর ব্যঙ্গার্থ। শব্দটি কানে শুন্লেই বা লেখায় দেখলেই সঙ্গে 
সঙ্গে যে স্পষ্ট আর প্রচলিত অর্থ আমরা বুঝতে পারি, তা হচ্ছে শব্দের “মুখ্যার্থ বা শক্যার্থ বা 
'বাচ্যার্থ'। আগে যে যৌগিক, রুটি আর যোগরুঢ় শব্দের কথা বলা হ'য়েছে, সেগুলি সবই মুখ্যার্থের 
মধ্যে আসে। যেখানে মুখ্য বা প্রচলিত অর্থ না বুঝিয়ে, মুখ্য অর্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর কোনও অর্থের 
ইঙ্গিত করা হয়, সেখানে আমরা “লঙ্ষ্যার্থ পাই। যেমন, “অঙ্কে তার মাথা নেই”_এই বাক্যে “মাথা” 
শব্দের দ্বারা “বুদ্ধি” কে লক্ষ্য করা হ'চ্ছে। আর যেখানে শব্দটির দ্বারা মুখ্য বা লক্ষ্য অর্থকে অতিক্রম 
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ক'রে অন্য ধরনের অনপেক্ষিত অর্থ আসে, সেখানে পাই ব্যঙ্গার্থ। যেমন “তুমি তো ডুমুরের ফুল 
হ'য়েছ”_ এখানে “ডুমুরের ফুল” অর্থে, “যাকে চোখে দেখা যায় না”, “সীথির সিঁদুর অক্ষয় 
হক” এখানে বাক্যটির অর্থ “স্বামী দীর্ঘজীবী cater” 

আবার নানাভাবে অর্থের পরিবর্তন হয়__অর্থের উন্নতি, অর্থের অবনতি, অর্থের প্রসার, অর্থের 
সংকোচ, নৃতন অর্থের আগমন, প্রভৃতি। এ-সব কথা Semantics অর্থাৎ AALP ব'লে 
ভাষাতত্তববিদ্যার যে বিভাগ আছে তার আলোচনার বিষয়! এ বিষয় নিয়ে অতি প্রাচীনকাল থেকেই 
পণ্ডিতেরা মাথা ঘামিয়ে এসেছেন। আমাদের দেশে বৈদিক সাহিত্য আলোচনার কালে “নিরুক্ত" নামে 
ভাষাতত্তববিষয়ক বইতে খষি ars এই শব্দার্থ নিয়ে নানা বিচার ক'রে গিয়েছেন। 


বাঙলা আর আধুনিক ভারতীয় নানা ভাষাতে শব্দের অর্থ নিয়ে অল্পবিস্তর চর্চা চ'লেছে। আধুনিক 
ভারতীয় ভাষাগুলিতে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার দেখা যায়--সেটি হচ্ছে Onomatopoeia অর্থাৎ 
‘ধ্বনির অনুকার’। এই জিনিসটি সকল ভাষাতেই, পৃথিবীর সর্বত্র, অল্প-বিস্তর পাওয়া যায়। কিন্তু 
ভারতবর্ষে অনুকার-শব্দের একটু বিশেষ অর্থগত সৃক্ষতার জাল বোনা VAC দেখা যায়। ইংরিজিতে 
ding-dong, splash-dash, ting-a-ling, screech bowwow, tick-tock, প্রভৃতি কতকগুলি 
অনুকার-শব্দ মেলে। কিন্তু বাঙলা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় অনুকার-শব্দের প্রসার আর 
অর্থ-প্রকাশের শক্তি অসাধারণ। বাঙলায় “ঝনঝন, HOR, গড়গড়, হুড়মুড়, দুড়দাড়, ক্যাচম্যাচ, 
চ্টাত্যা” প্রভৃতি অজন্্র অনুকার-শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু কানে শোনা ধ্বনির অনুকারে যে সমস্ত শব্দ 
ASA ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই শব্দগুলির সাহায্যে, চোখ বা দৃষ্টিশক্তি, স্পর্শশক্জি প্রভৃতির সাহায্যে 
উপলব্ধ অনৃভূতিকে প্রকাশ করা হয়; যেমন, “কনকন, ঝনঝন টনটন”, এগুলি এক-একটি ধ্বনির 
জানাতে হ'লে, আমরা ধ্বনির অনুকারী শব্দের সাহায্য নিয়ে বাঙলায় বলি “টকটকে লাল, টুক্টুকে 
লাল, কট্‌কটে লাল, ট্যাব্ঢেবে লাল”, ইত্যাদি। বাঙলা ভাষায় অনুকার-শব্দের এই এক অদ্ভুত 
শক্তি_ এই শক্তি বাঙলা পেয়েছে এদেশের অনার্ধ্য ভাষাগুলির থেকে, সংস্কৃত বা আর্য্য ভাষায় এই 
শক্তি নেই। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আর আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে সার্থক আর সুন্দর আলোচনা 
ক'রে গিয়েছেন, তা নিজের মাতৃভাষার UTOR কৌতুহলী প্রত্যেক বাঙালিরই পাঠ করা উচিত। 


আমাদের ভারতীয় ভাষায় আর এক ধরনের শব্দ পাওয়া যায়--বিকার জাত শব্দ, সেগুলি সার্থক 
শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হ'য়ে নানাভাবে সেই শব্দের অর্থ ব’দ্‌লে দেয়। যেমন, বাঙুলায় “জল-টল” 
— “টল” শব্দ সার্থক “জল”-এর বিকার; “টল”, এই শব্দটির নিজের কোনও অর্থ নেই, এককভাবে 
এরূপ বিকৃত শব্দ ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু “জল” এই শব্দটির পরে এসে, অর্থ বদলে দেয়_“জলের 
অনুরূপ জিনিস, জলের সঙ্গে যার সংযোগ বা যা জলের সঙ্গে চলে”। তেমনি__“ঠাকুর-ঠুকুর, 
ইত্যাদি। 
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শব্দদ্বৈত বা পদদ্বৈত বাঙলা ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শব্দদ্বৈত ব'ল্‌তে সাধারণভাবে 
বোঝায় এক-ই শব্দ বা পদের পুনরাবৃত্তি; যেমন--“বাড়ি বাড়ি, পাতায় পাতায়; বড়ো বড়ো, রোগা 
রোগা; আস্তে আস্তে, ভালোয় ভালোয়; ব'লে ব'লে, যেতে যেতে; গেল গেল” ইত্যাদি। এক-ই 
পদের পুনরাবৃত্তি ছাড়াও, এক শ্রেণীর যুক্মশব্দকেও- রবীন্দ্রনাথের কথায়, “জোড়-মেলানো শব্দ” বা 
“জোড়া শব্দ” কেও-- শব্দদ্বৈতের মধ্যে ধরা হয়; যেমন --“মাথা-মুগু, লৌক-জন, কাগজ-পত্র, 
আপদ-বিপদ, সাজানো-গোছানো, ধীরে-সুস্থে, ভেবে-চিস্তে, Pew কইতে” ইত্যাদি। এই শ্রেণীর 
শব্দদ্বৈতে উভয় অংশই সমার্থক বা অনুরূপার্থক, কিন্তু সমগ্র পদটিতে অর্থের বিস্তার ঘটেছে । আবার 
একটি সার্থক শব্দ বো পদ) আর তার অনুকার-বা বিকার-জাত শব্দের যোগেও বাঙলাতে শব্দদ্বেত 
হয়; যেমন--“ঠাকুর-ঠৃকুর, জল-টল, জড়-সড়, চুপ-চাপ; বুঝে-সুঝে, খেয়ে-দেয়ে, কেঁদে -কেটে; 
নাড়ে-চাড়ে, ব’'ললে-ট’ল্‌্লে ইত্যাদি। এক্ষেত্রে “জোড়া শব্দে” অর্থের বিস্তার ঘটে। আর আছে 
ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈত_ দ্বিরুক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দ বা জোড়া ধ্বন্যাত্মক PROS; যেমন_-টক-টক, খট-খট, 
ঝম-ঝম, ঝী-ঝী, ম্যাজ-ম্যাজ, রি-রি, উস-খুস, নিশ-পিশ” ইত্যাদি। “ডাকাডাকি, বকাবকি, গড়াগড়ি, 
মিছামিছি, মাঝামাঝি” ইত্যাদিও বাঙলা শব্দদ্বৈতের বিশিষ্ট উদাহরণ। পৌনঃপুন্য, বিন্সা প্রভৃতি কয়েকটি 
অর্থে সংস্কৃত পালি প্রাকৃতেও পদের দ্বিরুক্তি হ'য়ে থাকে, কিন্তু এ স্ব অর্থে ছাড়াও বাঙলাতে নানা 
বিচিত্র অর্থে পদদ্বৈতের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, যার তুলনা সংস্কৃতে মেলে AT | বাঙলায় নামপদ আর 
অসমাপিকার দ্বিরুক্তি ছাড়াও বিশেষ অর্থে সমাপিকা ক্রিয়ারও দ্বিরুক্তি হয়ে থাকে — এটি বাঙলা 
ভাষার অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য; যেমন--“জ্বর হবে হবে”, “আমার বয়স তখন কুড়ি পেরোয় 
পেরোয়” “আমি পালাই পালাই ক'র্ছিলুম”, “বলি বলি ক'রেও ব'ল্‌্তে পার্লুম না” ইত্যাদি। 
বাঙলাতে শব্দদৈত প্রসঙ্গে অনেক কিছুই ব'ল্বার আছে। 


ইতিহাসের দিক থেকে ভাষার বিচার SAC তার শব্দ ARCH নানা আবশ্যক তথ্য পাওয়া SIS I 
কোনও ভাষা কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। ভাষা হচ্ছে নদীর মতো বহতা, ভাষা কুয়া 
বা জলাশয়ের মতো স্থির বা নিশ্চল নয়। ভাষার স্রোত বইতে বইতে নানা জায়গা থেকে শব্দ নিয়ে 
তার জলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। নিজের শব্দ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বদলাতে থাকে_বদ্লায় 
উচ্চারণে, বদ্লায় অর্থে । নিজের ধাতুপ্রত্যয় নিয়ে, অন্য শব্দ নিয়ে, ভাষা নোতুন-নোতুন শব্দ 
বানাতে-বানাতে চ’ল্তে থাকে; আবার নিজের শব্দ নানা কারণে ভাষায় অপ্রচলিত হ'য়ে ষায়। 


বিদেশী জাতির প্রভাবে এসে, কোনও ভাষা সেই বিদেশী জাতির ভাষারও শব্দ ধার ক'রে ব্যবহার 
করে, ক্রমে সেই-সব শব্দকেও নিজের ক'রে নেয় তখন; সেগুলি যে বিদেশী শব্দ তা বোব্বার আর 
উপায় থাকে না, শব্দগুলি এমনিই ভোল ফিরিয়ে বসে । আমাদের বাঙলা ভাষায় এইভাবে আমরা 
ফার্সী, তুর্কী, পোর্তৃগীস, ইংরিজি, এ কয়টি ভাষার অনেক শব্দ নিয়েছি। বিস্তর আরবী শব্দও আমরা 
নিয়েছি তবে এই আরবী শব্দগুলি এসেছে সরাসরি আরবী থেকে নয়, ফাসীর মারফত বাঙলায় 
এখন প্রায় আড়াই হাজার ফাসীঁ-আরবী শব্দ প্রচলিত আছে, কিন্তু মাত্র গুটি-পঁয়ত্রিশ wef শব্দ, 
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বাঙলা ভাষার শব্দ 


শত-থানেক পোর্তুগীস শব্দ আর প্রায় হাজার ইংরিজি শব্দ; আর এই ইংরিজি শব্দের সংখ্যা এখন 
বেড়েই চ*লেছে। এই-সব বিদেশী শব্দের মধ্যে অনেকগুলি একেবারে বাঙলা শব্দ হ'য়ে গিয়েছে-_এদের 
আর বর্জন করা চলে না। যেমন “হাওয়া, রোজ, হপ্তা, AAN, শহর, উকিল, আদালৎ” ইত্যাদি--এগুলি 
ফাসী-আরবী শব্দ; যেমন “লাট, ভোট, রেল, টিকিট, পেনশন, মাষ্টার”, প্রভৃতি বহু বহু ইংরিজি শব্দ। 
আর এক সময়ে করা যেতে পারে। 


অর্চনা, আশ্বিন ১৩৫৩ 
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তীর স্বদেশবাসীদের অগ্রণী আর পথিকৃৎ | একথা ব'ল্‌লে ভুল হবে না যে রামমোহন-ই প্রথম বাঙালী 
যিনি তার মাতৃভাষা বাঙলার ব্যাকরণ রচনা করেন। * ইংরেজিতে লেখা তার বাঙলা ব্যাকরণ 
Bengalee Grammar in the English £4772%726 কলকাতায় Unitarian Press থেকে 
১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই ছাপাখানাটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বয়ং রাজা রামমোহন, আর এই 
ছাপাখানার স্থাপনা রামমোহনের কর্মপ্রচেষ্টার বহুমুখিতার একটি নিদর্শন। সেকালের যে-সব ইউরোপীয় 
QS | এইরূপ সহানুভূতিশীল ইউরোপীয়দের এই আগ্রহ লক্ষ্য ক'রে রামমোহন তাদের বাঙলা শেখায় 
সাহায্য কর্বার উদ্দেশ্যে, ইংরেজিতে বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। বইখানির ভূমিকায় তিনি 
ব'লেছেন-_এইরূপ অনেক বিদেশী, নিজেদের আর এদেশবাসীদের মধ্যে ভাববিনিময় সহজ কর্বার 
উদ্দেশ্যে এদেশের লোকভাষা ভালোরকম আয়ত্ত কর্বার জন্য বিশেষ শ্রম স্বীকার করেছেন; আর 
কোনও বই থেকে উপযোগী তথ্য-অথবা যুক্তি-পৃত আনন্দ লাভ ক'র্বার আশা তাদের নেই। বাঙলা 
ভাষায় প্রযোজ্য বিশিষ্ট নিয়মাবলী বোঝাবার জন্যে, আর বাঙলা ভাষার অনুরাগী এরূপ সঙ্জনদের 
কাছে ক্ষুদ্র উপহার রূপে উপস্থাপিত হ'য়েছে। 


অবশ্য রামমোহন বাঙলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণকার নন। সতেরোর আর আঠারোর শতকে 
পোর্তুগীস্‌ পাদ্রিরা বাঙলাদেশে সাধারণ লোকেদের মধ্যে রোমান কাথলিক খ্বীষ্টধর্ম প্রচারে খুবই 
তৎপর ছিলেন। দেশীয় লোকেদের মধ্যে ধর্মপ্রচারে নেমে তারা বুঝতে পারেন যে, দেশীয় ভাষা না 
জান্লে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া কঠিন, আর তাই তারা দেশীয় ভাষা শিখ্তে বাধ্য হন। এর ফলে 
ধর্মপ্রচারের তাগিদে, পোর্তুগীস্‌ পাদ্রিদের ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনে, বাঙলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লেখা 


* এই প্রবন্ধ প্রকাশের বহু পরে, সম্প্রতি, অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় আবিষ্মার করেছেন যে খুব ABI স্বানামধন্য 
বাঙ্ডালি পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১৮০৬ খৃষ্টানদের পূর্বেই কোনও সময় বাঙলা ভাষায় একখানি অতি সুন্দর 
বাঙলাভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। তারাপদ মুখোপাধ্যায় আবশ্যক ভূমিকা সমেত এই পুস্তকের একটি সুন্দর সংস্করণ 
প্রকাশিত করেছেন (১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলিকাতা)। 
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হয়। Augustine ওগুত্ভতীন-সম্প্রদায়ের পাদ্রি Manoelde Assumpgaum মানোয়েল দা 
আস্সুম্প্সাও-ঢাকার কাছে ভাওয়ালে ছিল তার কর্মকেন্দ্র পোর্তুগীস্‌ ভাষায় বাঙলা ব্যাকরণের 
ছোট একখানি বই লেখেন ১৭৩৪ স্বীষ্টাব্দে। বইখানি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগালের রাজধানী লিস্বনে 
ছাপা হয়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেনের সম্পাদনায় বাঙলা অনুবাদসহ এই পোর্তৃগীস্‌ 
বই ১৯৩১ স্বীষ্টাব্দে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়)। বিদেশী ভাষায় লেখা হ'লেও, এই 
বইখানিই হ'চ্ছে প্রথম বাঙলা ব্যাকরণ। পাদ্রি আস্সুম্প্সাও যে-ভাষার বর্ণনা করেন, সে ঠিক 
আমাদের আধুনিক বাঙলা সাধুভাষা নয়, তাতে ভাওয়াল অঞ্চলের কথ্য ভাষার অনেক বৈশিষ্ট্য মিশে 
গিয়েছে। বাঙলা সাধু বা সারা বাওলায় গৃহীত গদ্যের কোন প্রামাণিক আদর্শ লেখকের সামনে না 
থাকাতে তার পরিচিত স্থানীয় ভাষা মুখ্যতঃ এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। বাঙলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন 
অনেকই ছিল, কিন্তু সে প্রায় সমস্ত-ই পদ্যে। এই সাহিত্যিক পদ্যের ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশে-- রাঢ় গৌড় 
বরেন্দ্র কামরূপ বঙ্গ সমতট চট্টলে-কাব্যের ভাষা রূপে প্রচলিত আর অনুসৃত ছিল। কিন্তু বাঙলা 
গদ্যের এমন কোনও সার্বভৌম আদর্শ তখনও ছিল না। 


oN আস্সুম্প্সাও-এর বইখানি ছাপা হয় রোমান অক্ষরে, বাঙলা অক্ষর তখনও ছাপার হরফে 
ওঠে নি। লেখক রোমান অক্ষরের পোর্তুগীস্‌ উচ্চারণ অনুযায়ী বাঙলা শব্দের বানান লেখেন, বাঙলা 
লিপিতে যে বানান আছে তার অনুসরণ করেন নি। এই বানানও অবশ্য ভাওয়াল অঞ্চলের লোকেদের 
উচ্চারণ অনুযায়ী। আস্সুম্প্সাও-এর পরে, একজন ইংরেজ Nathaniel Brassey Halhed নাথানিয়েল 
ব্রাসী হালহেড ইংরেজিতে একখানি বাঙলা ব্যাকরণ লেখেন, এই বইখানি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হগলিতে 
ছাপা হয়। হালহেডের বাঙলা ব্যাকরণ হ'চ্ছে বাঙলা হরফে ছাপা প্রথম বই। হালহেড বাঙলা ভাষা 
মোটামুটি ভালোই জানতেন, বাঙলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের খোজখবরও তিনি রাখতেন, আর যতটা 
পেরেছিলেন পড়েও ছিলেন। আস্সুম্প্সাও-এর এ বিষয়ে জ্ঞান ছিল ব'লে মনে হয় না, তার ধারণা 
ছিল, বাঙলা সাহিত্যিক ভাষা নয়, অশিক্ষিত প্রাকৃতজনের মুখের বুলি মাত্র। এতে পোর্তৃগীস্‌ শ্রীষ্টানধর্মের 
বই রচনা ক'রে এই ভাষাকে সর্বপ্রথম সাহিত্যিক মর্যাদা দেওয়া হ’চ্ছে। হালহেড কিন্তু জান্তেন্‌ বাঙলা 
ভাষার একটা ইতিহাস আছে। সংস্কৃতের বিরাট এঁতিহ্য বাঙলা ভাষার পিছনে র"য়েছে আর ভারতে 
ব্যাকরণচর্চারও একটা পরম্পরা আছে। হালহেডের পথ ধ'রেই পরবর্তী ইউরোপীয় আর বাঙালীদের 
মধ্যে বাঙলা ব্যাকরণ রচনার কাজ চ'ল্ল। 


হালহেডের বইয়ের পরে, উনিশ শতকের প্রথম দশকে প্রকাশিত হয় William Carey উইলিয়াম 
কেরির ইংরেজিতে লেখা বাঙাল ব্যাকরণ (প্রথম সংস্করণ ১৮০১, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৫, চতুর্থ 
সংস্করণ ১৮১৮, পঞ্চম সংস্করণ ১৮৪৫)। কেরির বই যে সময়ে প্রকাশিত, সেই সময় বার হয় রুষ 
ভ্রমণকারী বাদ্যকার এবং নাট্যকলাবিৎ Herasim Lebedeff হেরাসিম লেবেদেফের বাঙলা ব্যাকরণ 
(প্রথম প্রকাশিত, লন্ডন ১৮০১, দ্বিতীয় সংস্করণ, মহাদেব সাহাকৃত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
ভূমিকা-সংবলিত, কলিকাতা ১৯৬৩)। কিন্তু এই বইয়ের কোনও মূল্য নেই। হেরাসিম বাঙলা ও 
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ক'লকাতায় প্রচলিত বাজারী হিন্দুস্থানীর এক জগাখিচুড়ি ক'রে বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ ব'লে যা 
লিখেছেন, তা কোনও প্রচলিত ভাষাই ATi পরে ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয় G. C. Haughton 
জি. সি. হটনের Rudiments of Bengalee Grammar কেরি তার বইতে বেশ বিস্তারিত ভাবেই 
বাঙলার ব্যাকরণ আলোচনা করেন; এই আলোচনাতে তার জ্ঞান ও সতর্কতা উভয়েরই বিশেষ 
পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহন যে কেরির এই বইখানি পড়েছিলেন, আর তা থেকে বিশেষ উপকৃত 
হয়েছিলেন, তা ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। রামমোহন বাঙলাতেও একখানি বাঙলা ব্যাকরণ 
লিখেছিলেন, এই বাঙলা বইখানি “গৌড়ীয় ব্যাকরণ” নামে প্রকাশিত হয়। রামমোহন “তাহার ইংলভ্ড 
গমন সময়ের নৈকট্য হওয়াতে ব্যস্ততা ও সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত কেবল পাগুলিপি মাত্র প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন, পুন্দষ্টিরও সাবকাশ হয় নাই, পরে যাত্রাকালীন ইহার শুদ্ধান্তদ্ধ ও বিবেচনার বার স্কুল 
বুক সোসাইটির অধ্যক্ষের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন তেঁহ যত্নপূর্ব্বক তাহা সম্পন্ন করিলেন” (SHIT) | 
স্কুল বুক সোসাইটির অন্যতম কর্মকর্তা তখন ছিলেন রাজা রাধাকীস্ত দেব। রামমোহনের বাঙলায় 
লিখিত বাঙলা ব্যাকরণের সম্পাদনায় রাধাকাস্তের হাত কিছু পরিমাণে অস্ততঃ থাকা অসম্ভব নয়। 
“গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ ছাপা হবার বছর-সতেরো পরে, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বা'র হয় শ্যামাচরণ সরকারের 
বৃহদাকার বাঙলা ব্যাকরণ। সরকার মহাশয়ের গ্রহ্থখানি নিঃসন্দেহে বাঙলা ব্যাকরণের একখানি 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ, কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরেও, রামমোহনের বইয়ের মূল্য আর মর্য্যাদার কিছুমাত্র 
লাঘব হয় নি। রামমৌহনের বাঙলায় লেখা ব্যাকরণখানির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১২৪৭ বাঙলা 
সনে (১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। 


রামমোহন সংস্কৃত আর ইংরেজি, উভয় ভাষাতেই পারদর্শী ছিলেন। এই দুই ভাষার ব্যাকরণ 
তিনি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে চর্চা করেছিলেন। রামমোহন বাঙলা ভাষার লক্ষণ ও diss] 
বিচার ক'রে FATS পেরেছিলেন যে, সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার যেমন বছুস্থলে মিল আছে, আবার 
অনেক ক্ষেত্রে অমিলও আছে। কোনও-কোনও বিষয়ে এবং ইউরোপের আধুনিক আয্ভাষা 
ইংরেজির সঙ্গেই বাঙলার সাদৃশ্য র’য়েছে। বাঙলা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা, আর এই ভাষার যে 
নিজস্ব প্রকৃতি আছে, আর তাই এর নিজস্ব ব্যাকরণও আছে--এই সহজ সত্যটি রামমোহন রায়-ই 
প্রথম উপলব্ধি ক'রেছিলেন। তিনি তীর বাঙলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকেই এদেশে প্রচলিত 
আর সর্বজনবিদিত ব্যাকরণ-বিষয়ক পরিভাষা আর সংজ্ঞা নির্দেশ ক'রেছেন। মাতৃভাষার ব্যাকরণে 
প্রযোজ্য নোতুন পরিভাষা রচনা রামমোহনের অন্যতম কৃতিত্ব! মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক আলোচনার 
পক্ষে বিশেষ পরিভাষার যে প্রয়োজন আছে, এ কথা মান্তেই ST | রামমোহন বাঙলা ব্যকরণশাস্ত্রের 
নোতুন পরিভাষা রচনা ক'রে মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। রামমোহনের 
তৈরি কতকগুলি পরিভাষার সার্থকতা আর প্রযোজ্যতা আজও স্বীকার ক'রতে হবে। পরলোকগত 
অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “ভারতবর্ষ মাসিকপত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে শ্রাবণ 
১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৭৮-৮০) রামমোহনের ব্যাকরণ-পরিভাষা নিয়ে চমৎকার আলোচনা ক'রেছেন। 


70 


রামমোহন সংস্কৃত ব্যাকরণের ‘কারক’ এই পারিভাষিক শব্দটি ব্যবহার ক'রেছেন, কিন্তু পুরোপুরি 
সংস্কৃত ব্যাকরণের পারিভাষিক অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেন নি। তিনি সম্বন্ধ-পদকে “সম্বন্বীয়-কারক'ও 
ব'লেছেন। বরং ‘কারক’ শব্দটি ইংরেজি Case- অর্থেই ব্যবহার ক'রেছেন। ইংরেজি Case শব্দটি 
এসেছে লাতীন casus থেকে (শব্দটি গ্রীক 060515-এর লাতীন অনুবাদ), ০৪5U5-এর মূল অর্থ ধরে 
রামমোহন ০৪5০-এর বাঙলা প্রতিশব্দ করেছেন ‘পরিণমন’। এক্ষেত্রে রামমোহন সংস্কৃত বৈয়াকরণদের 
পরিবর্তে প্রাচীন গ্রীক ব্যাকরণকারদের মত-ই অনুসরণ করেছেন। এই মতে, কর্তৃকারকে নামপদটির 
যেন “খাঁড়া, উন্নত বা দণ্ডায়মান অবস্থান” (casus rectus, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ “খাড়া পতন”, এর পাশে 
অন্যান্য Case বা কারকশুলি হচ্ছে oblique (অর্থাৎ “তির্যযক”) বা পতনের নিদর্শন! এই ব্যাখ্যা 
ধ'রেই রামমোহন ইংরেজি বইতে 0৪85০-এর বাঙলা প্রতিশব্দ করেছেন “পরিণমন', আর বাঙলা 
বইতে “পরিণাম”। সংস্কৃত ব্যাকরণে ক্রিয়ার 14০০-এর পৃথক আলোচনা নেই। রামমোহন বাঙলা 
ব্যাকরণে 14০০-এর প্রসঙ্গ এনেছেন, আর এর বাঙলা করেছেন 'প্রকার'। বাঙলাতে তিনি ক্রিয়ার 
তিনটি ‘প্রকার’ লক্ষ্য করেছেন, এই তিনটি প্রকারের নামকরণ করেছেন — নির্ধারণ” ইংরেজি বইতে 
“অবধারণ”_- Indicative), ‘সংযোজন’ (Subjunctive) আর ‘নিয়োজন’ (Imperative) | রামমোহন 
বাওলায় Post-position (অর্থাৎ “অনুসর্গ বা “পরসর্ণ)-এর ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু বাঙলার 
Post-position-C ইংরেজিতে Pre-pOSition-আখ্যা দিয়ে বাঙলায় বলেছেন “সম্বন্ধীয় বিশেষণ?। 
রামমোহনের পরিভাষা আজকের দিনে গ্রাহ্য না হ'তে পারে, কিন্তু বাঙলা ভাষার ব্যাকরণে নোতুন 
পরিভাষা প্রণয়নের আবশ্যকতা আর যৌক্তিকতা স্বীকার ক'রতেই হবে। 


রামমোহনের ইংরেজি বইখানিতে বাঙলা-শিক্ষার্থীদের জন্যে বাঙলা ব্যাকরণের সারকথাগুলি 
সংক্ষেপে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বাঙলা বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণ, রোমান 
অক্ষরে লিখে” বুঝিয়ে’ দেওয়া হ'য়েছে। Gilchrist গিল্ক্রাইস্ট-এর পদ্ধতি অবলম্বনে ‘অ’-এর 
স্থানে u ব্যবহার করা হয়েছে। রামমোহন বইতে বাঙলা শব্দ, বাঙলা বিভক্তি-প্রত্যয় ইত্যাদি বাঙলা 
অক্ষরে দিয়েছেন, বাঙলা উদাহরণবাক্যগুলির ইংরেজি অনুবাদও দিয়েছেন। 


বাঙলা শব্দরূপ দিতে গিয়ে রামমোহন সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ করেন নি। বাঙলার পক্ষে 
সংস্কৃতের শব্দরূপ আদর্শ হ'তে পারে না। সংস্কৃতের বিভক্তির সংখ্যা অনেক, বাঙলাতে বিভক্তির 
সংখ্যা কম। সংস্কৃত বিশেষ্য আর বিশেষণ শব্দের অনেক রূপ হয়, বাঙলাতে কেবল বিশেষ্য শব্দেরই 
রূপান্তর হয়, কিন্তু সে রূপভেদও বেশি নয় | রামমোহন এক্ষেত্রে সংস্কৃতের রূপতত্তের (Morphology) 
সঙ্গে বাঙলার রূপতত্তের পার্থক্য লক্ষ্য ক'রেছিলেন। তিনি তার বাঙলা ব্যাকরণে বাঙলা নামপদের 
চার প্রকার রূপ দিয়েছেন--অভিহিতপদ (SGM), কর্মপদ, সম্বন্ধপদ, আর অধিকরণ পদ। বাঙলাতে 
কর্ম আর সম্প্রদানের রূপ অভিন্ন হওয়াতে, রামমোহন সম্প্রদানের পৃথক রূপ স্বীকারের আবশ্যকতা 
দেখেন নি --“সংস্কুতে দানক্রিয়ার উদ্দেশ্যকে সম্প্রদান কহেন। এবং তথ্প্রয়োগে বিশেষ চিহ্ন হইয়া 
থাকে, এ কারণ তাহার পৃথক প্রকরণ করিয়াছেন; কিন্তু ভাষাতে রূপাস্তরাভাব, এই হেতুক লিখা গেল 
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না?” বাঙলাতে বিশেষভাবে করণের জন্য কিংবা অপাঁদানের জন্য পৃথক বিভক্তি নেই। করণ আর 
অপাদানের স্বকীয় বিশিষ্ট রূপ না থাকাতে, রামমোহন “করণের নিমিত্ত’ আর ‘অপাদান কারকের 
নিমিত্ত পৃথক রূপ করিবার আবশ্যক” দেখেন নি। করণের অর্থে আর অপাদানের অর্থে অনেক 
ক্ষেত্রেই বিভক্তির পরিবর্তে Post-position বা অনুসর্গের ব্যবহার হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অনুসর্গ 
পূর্ববর্তী নামপদকে শাসন করে, “তাহার সহিত অন্য নাম কিম্বা ক্রিয়ার সম্বন্ধকে বোধ PAW’ | অনেক 
স্থলে ক্রিয়াপদের সঙ্গে এইরূপ নামপদের অর্থের দিক থেকে সম্বন্ধ থাকলেও, বাক্যের গঠনের দিক 
থেকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ থাকে না, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ থাকে অনুসর্গের সঙ্গে। অনুস্র্থ ক্রিয়াপদের সঙ্গে 
এইরূপ নামপদের GATS সম্বন্ধ স্থাপন করে। অনুসর্গের শাসনে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী 
নামপদে বিভক্তিরও প্রয়োগ হয়, কিন্তু এই বিভক্তির হেতু অনুসর্গ, কারক নয়। কোথায় কী বিভক্তির 
ব্যবহার হয়, রামমোহন তার উদাহরণ দিয়েছেন। 


রামমোহন “সর্বনাম'কে বলেছেন 'প্রতিসংজ্ঞা” এর সঙ্গে তুলনীয় পঞ্জাবীতে ব্যবহৃত নাম 
‘পড়নাউ (= প্রতিনাম)। নামটি সার্থক, “সর্বনাম” এই শব্দের মধ্যে এর ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন থাকে 
atl প্রতিনাম' শব্দটির সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার জন্য আমি “সর্বনাম এর পাশে প্রতিনাম' শব্দটিও 
আমার বাঙলা ব্যাকরণে ব্যবহার ক'রেছি। সর্বনাম প্রসঙ্গে রামমোহন অল্প কয়েকটি কথায় “পুরুষ'-এর 
যে বর্ণনা দিয়েছেন, আধুনিক বাঙলা ব্যাকরণের বইতেও সে বর্ণনা তুলে দেবার মতো । রামমোহন 
বিশেষ্য-শব্দের রূপের আদর্শে সর্বনাম-শব্দেরও চার প্রকার রূপ দিয়েছেন। বাঙলা ক্রিয়ার আলোচনার 
রামমোহনের আশ্চর্য্য মৌলিকতা আর বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তিনি, 
সংস্কৃত ব্যাকরণের পথ না ধ'রে বাঙলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি আর প্রয়োগকেই একমাত্র বিচার্য্য 
বিবেচনা ক'রে প্রত্যক্ষের পথে অগ্রসর হ'য়েছেন। বাঙলা ক্রিয়াপদের গঠন বিশ্লেষণ ক'রে তিনি তার 
রূপে ক্রিয়ার প্রকৃতি আর ক্রিয়ার “সরল” আর ‘যৌগিক’ কালরূপ (Simple Tense, Compound 
Tenses) নির্দেশে ক'রেছেন। রামমোহন যৌগিক কালরাপ ক্রিয়াকে বলেছেন “সংযোগ ক্রিয়া” 


রামমোহন, ইংরেজি আর বাঙলা দুই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে বাঙলা Syntax- MAAS নিয়ে 
সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন; বাঙলা বইতে এই অধ্যায়টির নাম “অন্বয় প্রকরণ’। বাঙলা Syntax 
প্রসঙ্গে বাঙলা বাগ্‌-ধারার বিচারও একটু-আধটু এসে গিয়েছে। শেষ অধ্যায়ের শেষ অংশে আছে 
বাঙলা prosody বা ছন্দের বর্ণনা। এতে রামমোহনের এই বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ চিস্তার পরিচয় 
পাওয়া যায় না, রামমোহন যেন কতকটা নিয়মরক্ষার খাতিরেই প্রসঙ্গটি তুলেছেন। বাঙলাতে কয়েকটি 
ধর্মপংগীতের রচনা ছাড়া, রামমোহনের কবি-প্রতিভার বা কাব্যবোধের কোনও পরিচয় মেলে না। তার 
বিশ্বাস ছিল, বাঙালীর গান নেই, বাঙলা ভাষাও কবিতার পক্ষে উপযোগী নয় : “গৌড় দেশে, না 
গীতের wer আছে, না গৌড় দেশীর ভাষাতে কবিতার পারিপাট্য উত্তম রূপে আছে, সুতরাং ইহার 
ছন্দঃ প্রকরণ জানিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই; এ নিমিত্ত কেবল দুই তিন ছন্দ যাহা কবিতাতে 
ভুরি ব্যবহার্য হয় তাহাই এ স্থলে লিখিলাম, অতএব ছন্দোবিষয়ে পৃথক্‌ পরিচ্ছেদ করিলাম না । বাঙলা 
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কাব্য তখনও, বিষয়বস্তু আর আঙ্গিকে গতানুগতিকের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পায় নি, বাঙউলাতে 
যে নোতুন ছন্দে আর আঙ্গিকে নোতুন বিষয়ে উৎকৃষ্ট কাব্যের সৃষ্টি হ'তে পারে, বাঙলা ভাষার সে 
সম্ভাবনা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, বাঙলার লোকগীতির বৈচিত্র আর Pa তখনও অনাবিষ্কৃত। 
রামমোহনের মন্তব্য তার কালের পক্ষে তাই অসংগত বলা চলে না । রামমোহন “পয়ার, “ত্রিপদী' 
আর “তোটক"--এই তিনটি মাত্র ছন্দের লক্ষণ বর্ণনা ক'রেই ক্ষান্ত হন। তার দেওয়া পয়ার ছন্দের 
বিশ্লেষণটি যুক্তিসহ-_-প্রথমতঃ পয়ার, তাহার দুই চরণ, তাহাতে উভয়ের শেষ অক্ষরে এক-জাতীয় 
হল্‌ ও স্বর হয়, প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ অক্ষর হয়, তাহাতে সাত হইতে Ya নহে চতুর্দশের অধিক 
নহে ধ্বন্যাঘাত হইয়া থাকে’। 


সংস্কৃত (তৎসম আর অর্ধ তৎসম) আর শুদ্ধ বাঙলা (GES আর দেশী), এই দুই উপাদান নিয়ে 
বাঙলা ভাষার শব্দভাণ্ডার TTE উঠেছে। সংস্কৃত উপীদানকে বাদ দিয়ে বাঙলা ভাষা চ'লতে পারে 
না, কিন্তু বাঙলা ভাষার প্রাণ আর প্রকৃতি তার বাঙলা উপাদানের মধ্যেই নিহিত। সংস্কৃত উপাদানও 
বাঙলাতে বাঙলার প্রকৃতি মেনেই চলে । রামমোহন বাঙলাতে সংস্কৃত উপাদানের গুরুত্ব লঘু ক'রে 
দেখার বা দেখাবার চেষ্টা করেন নি, কিন্তু তার নজর ছিল বিশেষভাবে বাঙলা উপাদানের দিকে। তিনি 
সমাস-পর্যায়ে খাটি বাঙলা সমাসের উদাহরণ দিয়েছেন--সংস্কৃতরসিক পণ্ডিতেরা যেরূপ সমাসকে 
আমল দেবার পক্ষে ছিলেন না। “টা, -টি, -গাছা, -খান' প্রভৃতি পদাশ্রিত নির্দেশক আর শব্দদ্বৈতের 
প্রয়োগ বাঙলা ভাষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এইরূপ বৈশিষ্ট্যও রামমোহনের দৃষ্টি এড়ায় নি। 


ব্যাকরণ বিষয়ে রামমোহনের চিন্তার ধারা অনুসরণ ক'রে কিন্তু বেশির ভাগ বাঙালী পণ্ডিত 
মাতৃভাষার চর্চা ক'রতে নামেন নি। ছোটো বড়ো প্রায় সমস্ত বাঙালী ব্যাকরণকার বাঙলা ভাষাকে 
সংস্কৃতের ছীচে ঢাল্বার চেষ্টা ক'রেছেন, সংস্কৃত ব্যাকরণের সব খুঁটিনাটি বাঙলাতেও আন্তে চেষ্টা 
ক'রেছেন। যারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভাষা বিষয়ে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে আলোচনা 
ক'রেছেন, তাদের মধ্যে নাম SACS হয় এই কয়জনের — চিন্তামণি গাঙ্গুলী, নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, 


পরিশিষ্ট 
ব্যাকরণ-বিষয়ক ইংরেজি পারিভাষিক শব্দের 
রাজা রামমোহন রায়-কৃত বাঙলা অনুবাদ 
CHAPTER 
SECTION I 
Oral Sounds — 3% ধ্বনি Letters — বর্ণ Language — ভাষা 


Word — পদ Character — অক্ষর Sentence — বাক্য 
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Grammar — ব্যাকরণ 


"SECTION 2 
Orthoepy — উচ্চারণ-শুদ্ধি Consonants — JAR, হল্‌। 
Orthography — লিপি-শুদ্ধি Vowels — স্বর 

CHAPTER II 

SECTION 1 
Etymology — পদবিধান Attributive — বিশেষণ 
Substantive — বিশেষ্য Proper names — ব্যক্তিসংজ্ঞা। 


Common names — সামান্য সংজ্ঞা। 
Pronouns — প্রতিসংজ্ঞা। (also Chapter IV) 
Adjectives — শুণাত্মক বিশেষণ! (also Chapter V) 
Verbs — ক্রিয়াত্মক বিশেষণ, আখ্যাতিক পদ। (also Chapter VI) 
Participles — ক্ৰিয়াপেক্ষ ক্ৰিয়াত্মক বিশেষণ (also Chapter VII) 
Adverbs — বিশেষণীয় বিশেষণ | (also Chapter VIII) 
Prepositions — সম্বন্ধীয় বিশেষণ ৷ (also Chapter IX) 
Conjunctions — por বিশেষণ | (also Chapter X) 
Interjections — অন্তর্ভাব বিশেষণ | (also Chapter XI) 
SECTION 2 
Case — পরিণমন। 
SECTION 3 
Singular number — একবচন। Plural number — বহুবচন। 
SECTION 5 
Gender — লিঙ্গ 
CHAPTER III 
SECTION 4 
Compound names — সমাস 
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CHAPTER VI 
SECTION 4 
Transitive — APF | Indicative Mode — অবধারণ 
Intransitive — SPF | Subjunctive — সংযোজক। 
Transitive Verb in the Active Imperative — নিযোজন। 
Sense — কর্তৃবাচ্য। Tense — বিভক্তিবাচ্য কাল। 
Transitive Verb in the Passive Conjugation — ধাতুরূপ। 
Sense — কর্ম্মবাচ্য। Inflection — বিভক্তি। 
Mode — প্রকার Number — বচন।| 
CHAPTER XII 
Syntax — অন্বয় Prosody — "4 


* WSS, মাঘোতসব, $91! 
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বাঙ্গলা আমার মাতৃভাষা | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা। লোকসংখ্যার হিসাবে বাঙ্গলা পৃথিবীর অষ্টম 
ভাষা_ ইংরেজি, উত্তর-চীনা, হিন্দুস্থানী, রুষ, স্পানীয়, জর্মান, জাপানী এগুলির পরেই বাঙ্গলার 
স্থান। প্রায় সাড়ে-নয় কোটি দেশ কোটিরও অধিক_-১৯৭২) মানুষের ভাষা- পাকিস্থানের পূর্ব-অঙ্গ 
(বর্তমানে স্বাধীন সার্বভৌম “বাংলা দেশ--১৯৭২) এবং আমাদের ভারতের পশ্চিম-বঙ্গ__এই দুই 
অঞ্চলের যথাক্রমে ছয় কোটি বিশ লাখ বের্তমানে সাত কোটি), আর তিন কোটি চল্লিশ লাখ, আর 
বাকী ভারতের কয়েক লাখ--এই সমস্ত মিলইয়া বাঙ্গলাভাবীর সংখ্যা। ১৯৬১ সালের লোক-গণনা 
অনুসারে, হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর মগহিয়া লোকসংখ্যা তেরো কোটির কিছু উপর, তাও আবার ইহাদের 
মধ্যে কয়েক কোটি ভোজপুরী ছত্তিশগড়ী আওধী রাজস্থানী পাহাড়ী মানুষ আছে যাহারা ঘরে 
নিজ-নিজ ভাষা বলে, হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ইস্কুলে শেখা পোশাকী ভাষা, মাতৃভাষা নহে। 


NESS আমার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। পৃথিবীর ছোটো বড়ো নানা ভাষার প্রকৃতি অর্ধ শতকের 
অধিক কাল ধরিয়া আমার জীবনের মুখ্য আলোচ্য বস্তু হইয়া আছে। পৃথিবীর প্রাচীন ও নবীন শ্রেষ্ঠ 
ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য এবং শক্তির সহিত অল্প-বিস্তর পরিচয় করিবার সুযোগ আমি লাভ করিয়াছি। 
তুলনাত্মক বিচার এই পরিচয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাঙ্গলাকে নিঃসংকোচে একটি অতি সুন্দর 
ও শক্তিশালী ভাষা বলা যায়। ভারতীয় বা বিদেশীয় অন্য কোনও ভাষাকে উপেক্ষা করিয়া বা তাহার 
অমর্য্যদা করিয়া বলিতেছি at বাঙ্গলার শক্তি ও সৌন্দর্যের বিচার করিয়া একজন ইংরেজ বলিয়াছিলেন, 
ইতালীয় ভাষার মাধুর্য; আর গ্রীক ভাষার শব্দ-গঠন-শক্তি, এ দুই-ই বাঙ্গলা ভাবায় বিদ্যমান। আধুনিক 
সাহিত্যের কথা ধরিলে, বাঙ্গলার বিশেষ মহত্ব স্বীকার করিতে হয়। বাঙ্গলা ভাষার অনুরাগী আর 
একজন ইংরেজ বলিয়াছিলেন, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সাহিত্য-গৌরবে দুইটি প্রথম শ্রেণীর ভাষা 
আছে_ একটি ইংরেজি, অন্যটি বাঙ্গলা। বাঙ্গলা সাহিত্য, প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গালীর এবং পরোক্ষভাবে 
ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের মনকে আধুনিক জগতের চিন্তাধারার উপযোগী করিতে সাহায্য 
করিয়াছে। 


মাতৃভাষা বলিয়া তো বটেই, সুন্দর সুমধুর শক্তিশালী ভাবব্যঞ্জক ভাষা বলিয়া ইহার সম্বন্ধে 
বঙ্গভাষী আমাদের সকলের মনে ভালোবাসা আছে, গৌরব-বোধ আছে। বাঙ্গালা যাহাতে আরও 
উন্নত হয় তাহা অহরহঃ কামনা করিতেছি, প্রার্থনা করিতেছি। আধুনিক ভারতের জনগণের মননের 
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গভীরতা এবং চিত্তের প্রসার আনিবার জন্য এক সঙ্গেই সংস্কৃত এবং ইংরেজির চর্চা, ইস্কুলে ও কলেজে 
মাতৃভাষার সঙ্গে-সঙ্গে এই দুই ভাষার পঠন-পাঠনের,আ্বাবশ্যিকতার উপলব্ধি করিয়া সেই বিষয়ে 
সুব্যবস্থা করা আমাদের শিক্ষা প্রণালীর অন্যতম অপরিহার্য নীতি বলিয়া মনে করি। বাঙ্গলা ভাষাকে 
ভালোবাসি, শ্রন্ধা করি, -সেই জন্য ইহার চর্চায়, ইহার পঠন-পাঁঠনে, ইহার লিখনে, বার্তালাপে 
শালীনতার সহিত ইহার ব্যবহারে আমরা যাহাতে অবহিত হই, সুযুক্তি ও ভাবশুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত 
হই, ইহা সকলেরই কাম্য। 


জগতে বিশেষতঃ মানুষের মধ্যে BES কোনও কিছু পরিপূর্ণ বা নির্দোষ নহে। অন্যান্য বস্তুর মতো 
কোনও ভাষাও ভাবপ্রকাশে এবং উচ্চারণ লিখন ও বর্ণবিন্যাস বিষয়ে পূর্ণভাবে নিয়মানুবর্তিতায় 
ক্রুটিহীন নহে। প্রত্যেক ভাষারই তাহার দোষ গুণ মিলাইয়া একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, স্বকীয় প্রকৃতি বা 
ধর্ম আছে। যুগধর্ম অনুসারে, সেই ভাষা যাহারা বলে, তাহাদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক গতি অবলম্বনে, 
ভাষার প্রকৃতিতে বা ধর্মে পরিবর্তন আসিয়া যায়। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, জীবস্ত ভাষা 
হইতেছে গতিশীল “বহতী নদী'বদ্ধ ‘কৃপ-জল’ নহে; ভাষা একটি dynamic বা গতিশীল ব্যাপার, 
static বা স্থিতিশীল নহে। সেই হেতু ভাষার নানা অঙ্গে নানা প্রকাশ-ভঙ্গীতে পরিবর্তন অহরহঃ 
ঘটিতেছে, এবং সেই পরিবর্তন আমাদের মানিয়া লইতে হয়। সেই পরিবর্তন কিন্তু সাধারণতঃ 
স্বাভাবিক গতিতেই চলে, তাহা evolutionary অর্থাৎ বিবর্তন-মূলক, revolutionary অর্থাৎ বিপ্রবাত্মক 
নহে। ভাষার প্রচলিত রীতি-পন্ধতি যাহা মোটামুটি দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ 
করিয়াছে, যে রীতিপদ্ধতি এবং যে রূপ এখনও জীবিত আছে এবং বিলুপ্ত হয় নাই, তাহাকে উল্টহিয়া 
দিয়া বা নাকচ করিয়া দিয়া এই পরিবর্তন যদি আনা যায়, তাহা হইলে তাহা সকলের নিকটে স্বীকৃত 
হয় না; এবং বিশেষ আবশ্যকতা দেখা না দিলে, বাহিরের কোনও ভাষার চাপে বা নকলে বা 
অনুকরণে এইরূপ পরিবর্তন আনিবার ও ভাষায় তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, একটি অনুচিত ও 
কৃত্রিম ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়; এবং ইহার দ্বারা ভাষার বহুদিনের ইতিহাসের ফলস্বরূপ যে নিয়মানুবর্তিতা 
যে পরিপাটা গঠিত হইয়া গিয়াছে তাহার বিরোধ করা হয় মাত্র, এবং ভাষার স্বচ্ছন্দ গতির ও বিকাশের 
উপর অযথা আক্রমণ করা হয়। ইহার অন্যতম নৈতিক পরিণতি-_ভাষা বিষয়ে যে discipline, যে 
নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে তাহাতে ভাঙ্গন ধরানো হয়, ভাষার প্রয়োগে অরাজকতা ও দুর্বোধ্যতা 
আসে; একটি প্রৌঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত ভাষার প্রকাসের মাধ্যমে সহজেই আমরা যে সচ্চিত্তা ও সুযুক্তির 
অধিকারী হইয়া থাকি, তাহা হইতে আমাদের বিচ্যুত করিয়া দেওয়া SUI 


এই কথাগুলি বিশেষ করিয়া মনে হইতেছে, কয়েক মাস ধরিয়া “আনন্দবাজার পত্রিকা'তে ইংরেজি 
নামের বাঙ্গলা প্রতিবরীকরণে যে রীতি অনুসৃত হইতেছে, তাহা দেখিয়া বাঙ্গালীর উচ্চারণের সঙ্গে 
সামগ্রস্য রাখিয়া সহজভাবে কয়েক শত বৎসরের অভিজ্ঞতায় বাঙ্গলা বর্ণবিন্যাস-পন্ধতি বা বাঙ্গলা 
অক্ষরে লিখন-রীতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। “আনন্দবাজার পত্রিকা'তে অনুসৃত নূতন এই রীতি কতকগুলি 
বিষয়ে তাহার বিরোধী এবং পরিপন্থী বলিয়া মনে হইতেছে, এবং ইহার প্রভাবে সাধারণ বাঙ্গালী 


77 


Bulletin of the Department of Linguistics 


পাঠকের মনে তাহার মাতৃভাষার পঠনে অনুচিত এবং অনাবশ্যক বিভ্রান্তি আসিয়া যাইতেছে 
মাত্র সাধারণ পাঠক ইহাতে দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন, মাতৃভাষার লিখন-শৈলী বা পরিপাটীর 
উপরে আঘাত পড়িয়া, বাঙ্গালী জাতির মনন ও চিস্তনের পক্ষে ইহা হানিকারক হইতেছে। এই নূতন 
পদ্ধতির সমালোচনায় আমরা বিনীত প্রতিবাদ এই প্রবন্ধে নিবেদন করিতেছি। 


“আনন্দবাজার পত্রিকা’ বাঙ্গলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য, এবং বছ বৎসর ধরিয়া “আনন্দবাজার 
পত্রিকা’ বাঙ্গলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য, এবং বহু বৎসর ধরিয়া “আনন্দবাজার” পত্রকারিতার 
মাধ্যমে বাঙ্গলা ভাষার অতন্দ্র সেবা করিয়া আসিয়াছে। সে সেবা বাঙ্গালী ভুলিবে না। বাঙ্গলা গদ্যের 
এ যুগের উপযোগী বিবর্তনে, “আনন্দবাজার'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও সংবাদ-পরিবেশন বিশেষ 
লক্ষ্যণীয় শক্তি সৌন্দর্য্য ও শালীনতা আনিয়া দিয়াছে। যে কোনও আধুনিক চিন্তাধারা ও তথ্য এবং 
OG, সহজে সাবলীল ও সুন্দরভাবে আমরা বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি বলিয়া মনে-মনে যে 
গর্ব পোষণ করি, তাহার পিছনে আছে “আনন্দবাজার” ও অন্যান্য বাঙ্গলা পত্র-পত্রিকার পরিচালকদের 
মাতৃভাষার প্রতি অতুলনীয় প্রীতি ও শ্রদ্ধা এবং মাতৃভাষার চর্চা সম্বন্ধে তাহাদের ধীর, স্থির এবং বিচার 
ও যুক্তি-পূর্ণ নিষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, ভূদেব, চন্দ্রোদয়, কালীপ্রসন্ন, Tatas, পীচকড়ি 
প্রমুখ বাঙ্গলা পত্রকার-জগতের নমস্য পথিকৃতদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এ যুগের “আনন্দবাজার”এর 
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও প্রফুল্পকুমার সরকার এবং ইহাদের সহকর্মীরা, বিচার আলোচনা তথ্যজ্ঞপন 
প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষাকে কতটা না শক্তিশালী করিয়া গিয়াছেন। বিদেশী বহু বহু শব্দের কত 
সুন্দর সহজবোধ্য বাঙ্গলা অনুবাদ দিনের পর দিন ইহারা বাঙ্গলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারে আনিয়া 
দিয়াছেন, সেই-সব শব্দ আবার বহুশঃ সহজেই বাঙ্গালী গ্রহণ করিয়াছে, এবং লিখিত সাহিত্যের 
চেষ্টায় ও সহযোগিতায় আমাদের মাতৃভাষা সমৃদ্ধ হইতেছে। বাঙ্গলার লিখন-পদ্ধতিতে_ ইহার 
বানানে_ আধুনিক বাঙ্গলার পক্ষে আবশ্যক এ-কালের উপযোগী নানা পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছে। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গলা বর্ণমালায় বিন্দুযুক্ত ‘ড় ঢ় য়’ বর্ণত্রয় স্থান পাইয়াছে, বাঙ্গলা ছাপার 
হরফের দেখাদেখি হিন্দীর জন্য নাগরীতে-ও “ড় ঢু’ গৃহীত হইয়াছে (কিন্তু মারাঠী গুজরাটীতে ও 
দক্ষিণের দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে এইরূপ বিন্দুযুক্ত ‘ড় p ’ স্বীকৃত হয় নাই)। রেফের নীচে ব্যঞ্জনবর্ণের 
fay, অনাবশ্যক বিধায়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনে, এখন প্রায় সর্বত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে_আমরা 
শত বৎসর পূর্বের মতো আর É, চ্চ, চ্হ, ex, vf, wo দ্ধ, বর্ব, ত মর্ম? প্রভৃতি লিখিতেছি না, 
ছাপাখানাতে এই রেফযুক্ত fdw ক্রমে বিরল হইয়া পড়িতেছে_ আমরা E, «f, of, 6, v, ut, A, S, 
দ্ধ, 4 5, x, ইত্যাদি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইতেছি। “যদিও অমার মতে আমরা ভুল করিয়াই 
‘“্য্য স্থলে ^f গ্রহণ করিতেছি--সমগ্র বাঙ্গলার উচ্চারণ বিচার করিলে A’ লেখাই ঠিস, কারণ বাঙ্গলা 
র্য্য উচ্চারণে ঠিক রেফের নীচে ^w বো T-A দ্বিত্ব নহে, ইহা হইতেছে f অর্থাৎ রেফ-যুক্ত 
“জ'-এ য-ফলা, এই য-ফলা কাৰ্য্যত’ দ্বিত্ব ‘য’-নহে, ইহা বাঙ্গলায় কোনও-না-কোনও প্রকারে রক্ষিত 
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হইয়া থাকে; বাঙ্গলায় ‘ধর্ম, তর্ক, অর্থ, পার্থ, ইত্যাদির উচ্চারণ A-N, তর্‌-ক, অর্-থ, পার্‌-থ” কিন্ত 
‘কাৰ্য্য, আর্ধ্য - কাজ আর্জ্য’ বহুশঃ উচ্চারণের “কাইর্জ, আইর্্‌জ’; সেই রূপ “বাধ্য, মান্য”-“বাইদ্ধ, 
মাইনন২-য-ফলার এই বিশেষ উচ্চারণ পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রক্ষিত হইয়া 
আছে।) ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ বাঙ্গলা বানানে বজায় রাখিবার জন্য নূতন সংযুক্ত বর্ণ ‘স্ট’ বাঙ্গলা 
হরফে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে (যদিও ভূল করিয়া বহু স্থলে “ষ্*-এর বদলে WH’ লিখিয়া থাকি খাঁটি 
বাঙ্গালীত্ব পাইয়া বসিয়াছে এমন বিদেশী শব্দেও--যেমন “মাস্টার, 379, ইস্টিসন* শুদ্ধ বাঙ্গলা রূপ 
“মাষ্টার, খ্ৰীষ্ট, ইষ্টিশন’ স্থলে)। ইংরেজি জেড-এর ধ্বনির জন্য বাঙ্গলা বর্ণমালায় বিন্দুমাত্র ^er বো 
রেখাযুক্ত ‘জ’), এইরূপ আবশ্যক চিহ্ন দেওয়া নৃতন হরফের ব্যবস্থাও কোনও-কোনও ছাপাখানায় 
করা হইতেছে; এবং ভাষাতাত্বিক ও অন্য বিশেষ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বিন্দুযুক্ত ‘খ., ঘ., ঝ., ফ., 
ভ., থ., ধ.» প্রভৃতির কথাও আমরা ভাবিতেছি। 


“আনন্দবাজার পত্রিকা'-র মারফৎ বাঙ্গলা ছাপার কাজে ও সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গলা বানানে এক অতি 
আবশ্যক নূতন পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে-বাঙ্গলা লিনো-টাইপ। ইহার প্রসাদে বাঙ্গলার অনেকগুলি 
সংযুক্ত-বর্ণ নৃতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে বাঙ্গলা বর্ণবিন্যাসের প্রকৃতির কোনও বিপর্যয় বা হানি 
হয় নাই বরং কোনও-কোনও ক্ষেত্রে এই নবীনতা সহজ-বোধ্যতা আনিয়া দিয়াছে-_যেমন ANITA 
“FRY, E (ঞ্চ),-স্থলে ‘কট’, “HaCaT we’ | কিন্তু বাঙ্গলায় “ক্ষ-র উচ্চারণ ^U, সেইজন্য এখানে 
পরিবর্তনের চেষ্টা হয় নাই। — ‘কৃষ’ লিখিলে সংস্কৃত উচ্চারণ অনুসারে শুদ্ধ বানান হইত বটে, কিন্তু 
বাঙ্গলা উচ্চারণে তাহা চলিত না। 


এখন যে ভাবে বাঙ্গলা বানানে ইংরেজি নাম ও শব্দ লিখিবার চেষ্টা “আনন্দবাজার পত্রিকাসতে 
চলিতেছে, সেটি নানা দিক্‌ হইতে, বাঙ্গলা লিপি এবং বর্ণবিন্যাসের ও তৎসঙ্গে বাঙ্গলা উচ্চারণ-রীতির 
পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিয়া হইতেছে না। 


(3) প্রথম কথা বাঙ্গলা লিপির পৃথক্‌ “বর্ণগুলির প্রত্যেকটি-ই মূলতঃ একটিমাত্র ধ্বনির নির্দেশক, 
দ্যোতনা করে। অর্থাৎ মূলে ইহা alphabetic অর্থাৎ পৃথক-পৃথক ধ্বনির প্রকাশক সরল বর্ণের 
সমবায়ে বা বর্ণমালাতে আধারিত; কিন্তু প্রয়োগে ইহা syllabic অর্থাৎ একাধিক ধ্বনির পাশাপাশি 
অবস্থানের সুচনা করে এমন কতকগুলি জটিল অক্ষর লইয়া গঠিত। রোমান লিপি মূলে alphabetic, 
প্রয়োগেও alphabetic; অর্থাৎ কোনও শব্দের ধ্বনিমূলক বিশ্লেষণে পর-পর যে ভাবে ধ্বনিগুলিকে 
পাই, সেগুলির প্রকাশক বর্ণশুলিকে পর-পর লিখিয়া গেলেই শব্দটির বানান দাঁড়াইয়া গেল। যেমন 
‘cag’, এই শব্দটি; ইহাতে পর-পর এই কয়টি ব্যঞ্জন ও স্বর পাইতেছি-“স্‌+ 4+ ই + T+ 
H+ এ + ন্‌ + H+ GAs প্রত্যেকটি বর্ণ এক একটি পৃথক ধ্বনির নির্দেশক। রোমান লিপিতে 
‘stntitetdhtetntdtu,” এবং রোমান লিপিতে বানানে পর-পর ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণগুলিকে 
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বসাইয়া দিলেই হইল-_- snigdhendu;f&w বাঙ্গলায় অন্য রীতি- দুইটি ব্যঞ্জনের মধ্যে কোনও 
স্বরধবনি না আসিলে, সেই ব্যঞ্জনের বর্ণ দুইটিকে একসঙ্গে পিণ্ডিত করিয়া দেওয়া হয়; এবং উপরন্তু 
স্বরধ্বনির বর্ণগুলি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করিয়া, উচ্চারণে যে ব্যঞ্জনের পরে এই স্বরধ্বনি 
আসে, তাহার গায়ে পাশে মাথায় পায়ে স্থান পায়। ইংরেজির strength-4« মতো শব্দকে বাঙ্গলা 
বর্ণমালায় “দস ট র এ ও গ থ’ লিখিতে চাহিলে, বা sergeant- “স এ (বা অ) র জ এ নট" লিখিতে 
চাহিলে, বাঙ্গলা বানানের পিছনে (ব্রাহ্মী লিপি হইতে শুরু করিয়া) যে ৩/৪ হাজার বছরের একটা 
পরম্পরা আছে, যে পরম্পরা সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজনমান্য, তাহাকে অস্বীকার করা হয়। 
তেমনি রোমান লিপিতে পূর্ণরূপ ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ দিয়া s-t-r-i-stri, বাঙ্গলায় “সতরঈ" বা SAR’ 
অচল, আমরা লিখি স্ত্রী”। রোমান লিপিতে ü-r-dh-v-a, ürdhva; বাঙ্গলায় উ-র-ধ-ব-অ? নহে, 
Cet | | 


এইভাবে বাঙ্গলা বানানকে রোমান পদ্ধতির নকলে ঢালিয়া সাজিবার প্রয়াস দুই একবার যে না 
হইয়াছে তাহা নয়--বাঙ্গলা “বর্ণ-পরিচয়, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ” এইভাবে লিখিত ও মুদ্রিত করিবার 
প্রস্তাব একাধিকবার হইয়াছিল, যথাঁ-“ব অ রণ্‌্অপঅরইচঅয়অপরঅথঅমঅও 
দবইতঈয় অভ আগ অ’ এই রূপে। দেখা গেল, ইহা চলিবে না;__ জটিল বাঙ্গলা বর্ণগুলির 
সঙ্গে সরল রোমান হরফ সাজাইবার কায়দার গাঁঠ-ছড়া বাধা--ইহা হইল “ধোবী-কা কুত্তা, ন ঘর-কা 
ন ঘাট-কা”। ইহার চেয়ে সোজা রোমান লিপি গ্রহণ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়। 


বাঙ্গলায় এবং অন্য ভারতীয় লিপিতে এগুলির আদিরূপ ব্রাহ্মী-লিপির সময় হইতেই যে সংযুক্ত 
ব্ঞ্জনবর্ণগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলির একটা বিশেষ সার্থকতা বা উপযোগিতা আছে। দুই বা 
দুইয়ের অধিক ব্যঞ্জন-ধবনির মাঝখানে যদি স্বরধবনির ব্যবধার না থাকে, তাহা হইলে 
ব্যঞ্জন-ধ্বনির-প্রকাশক বর্ণশুলিকে একসঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়। ভারতীয় লিপিতে প্রত্যেকটি স্বতস্ত্রাবস্থিত 
ব্যঞ্জনবর্ণ একা থাকে না, তাহার সঙ্গে তাহার গায়ে মিশাইয়া থাকে ‘অ’ এই স্বরধবনিটি। রোমান s, 
t হইতেছে “স্‌, তৃ’, কিন্তু বাঙ্গলা “স, ত’ হইতেছে “স্‌ +অ = স্অ, | + অ = Oa’ | এই অ-কারের 
ধ্বনির অনুপস্থিতি জানানো হয় দুই উপায়ে_ ব্যঞ্জন-বর্ণের নিচে “২ চিহ্ন--“বিরাম’-চিহ্ন বোঙ্গলায় 
বলে ‘হস্‌-চিহ্ন’) বসাইয়া, অথবা, দুইটি বা তদধিক ব্যঞ্জন-ধ্বনি এইভাবে মাঝে স্বর-ধ্বনির ব্যবধান 
না লইয়া পাশাপাশি আসিলে, দুইটি ব্যঞ্জন-বর্ণকে জুড়িয়া দিয়া-_যেমন ^9" = st, ‘প্ত’ = pt! কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে এইরূপ মিলিত বা সংযুক্ত ব্যঞ্রনের রূপ, বহু শতাব্দী ধরিয়া বিবর্তনের ফলে, 
একেবারে অন্য রকমের হইয়া গিয়াছে; যেমন F + ষ = ক্ষ = ক্ষ" (বাঙ্গলায় আবার উচ্চারণ 
বদলাইয়াছে-_ ^P), H+ এ = জ্ঞ' বোঙ্গলা উচ্চারণে 90), হ্‌ + ম = a বোঙ্গলায় X8) I 
ব্যঞ্জন-ধ্বনি “র্‌ অন্য কোনও ব্যঞ্জনের পুর্বে আসিলে, তাহার রূপ হয় ৭; C Cm), পরে আসিলে 
“এ” রে-ফলা); যেমন 'র+ ব = র্ব, র্‌ + মলর্ম, কিন্তু ব্র _ত্র, মূর = স্র’। অন্য ব্যঞ্জনের 
পরে “য়” তেমনি ‘ ’ (য-ফলা) হইয়া দাঁড়ায়  ‘ক্য় -ক্য, ব্র = ব্য’। এইরূপ সংযুক্তবর্ণের মধ্যে 
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AF, র-ফলা, য-ফলা-_ প্রথম হইতেই বাঙ্গলা লিপির একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া আছে। 
“আনন্দবাজার'-এর এই নূতন বানানে দেখিতেছি, রেফ-এর সম্বন্ধে একটা বিশেষ বিতৃষ্ণা। আমরা 
তো বাঙ্গলা বানান হইতে সংযুক্ত-বর্ণ তাড়াইয়া দিতে পারিতেছি না। সংযুক্ত-বর্ণের পরিবর্তে কেবল 
হস্‌-চিহ্ন দিয়া লিখিবার চেষ্টা কি হাস্যকর এবং হৃদয়বিদারক বস্তু হইয়া দীঁড়াইয়াছে তাহা এক শ্রেণীর 
বাঙ্গলা টাইপ্রাইটারে লেখা বো ছাপা) চিঠি-পত্র দেখিলেই বুঝা যায়। রেফ বর্জন করিলে, বা 
সংযুক্ত-বর্ণ তুলিয়া দিলে, উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাঙ্গলা রীতি অনুসারে হস্‌-চিহ্ন বেশি ব্যবহার 
করিতে হয়। ইহাতে লিখিতে অনেক বেশি স্থান লাগিয়া যায়, এবং রেফ-যুক্ত সংযুক্ত-বর্ণ স্থলে পুরা 
রি” লিখিলে কোন্‌ দিক্‌ হইতে বানানের উন্নতি হইল তাহা বুঝা যাইতেছে না, “মোছ কামাইয়া মড়া 
হাল্কা করণ’-এর মতো তাহা নিরর্থক এবং কষ্টদায়ক। শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী গত eat পৌষ 
১৩৭৩-এর “আনন্দবাজার পত্রিকা”-তে লিখিয়াছেন-__যোয়ান অব আরক ও যোয়ানের আরক এক 
জিনিস aa ofS সত্য কথা; কিন্তু “যোয়ান অব আর্ক’, লিখিলেই সন্দেহ থাকে না, কোন্টা ফরাসী 
নাম, আর কোন্টা বাঙ্গলা শব্দ। 


(3) রেফ-যুক্ত ও অন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্জন করিয়া এবং হস্‌-চিহ্নের প্রয়োগ না করিয়া, এই 
বানানে, বাঙ্গলা উচ্চারণ-রীতি ও বাঙ্গলা বানানের মধ্যে যে একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ বিদ্যমান, তাহাকে 
ছিন্ন করিবার নিষ্কারণ অপচেষ্টা হইতেছে মাত্র। বাঙ্গালীর মুখে শব্দের অস্তে দুইটি ব্যঞ্জন-ধ্বনি 
পর-পর আসে না, আসা কঠিন। বাঙ্গলায় আগত সংস্কৃত শব্দের অস্ত্য অ-কার বর্জনের দিকে বাঙ্গলা 
ভাষার (হিন্দী মারাঠী গুজ্রাটীর মতো) একটা প্রবণতা আছে। কিন্তু শেষের অক্ষরে দুইটি ব্যঞ্জন 
পর-পর আসিলে, বাঙ্গলায় অস্ত অ-কার লুপ্ত হয় না, হিন্দী প্রভৃতিতে হয়। হিন্দী উচ্চারণে “নন্দ = 
নন্দ, চন্দ্র = চন্দ্র, ধর্ম = ধর্ম, TA = বজ্র, ভক্ত = ভক্‌ৎ, কষ্ট = কষ্ট্‌, অর্ক = অর্ক, কর্ম 
= কর্ম গৃহস্থ = গৃহস্থ সহ্য = ARN ন্যায্য = ন্যায্য বন্দ্য — বন্দ্য় পক্ষ — পক্ষ লক্ষ্য ' 
= লক্ষ্য’, ইত্যাদি৷ বাঙ্গালীর মুখে এইরূপ উচ্চারণ আদৌ হয় না। বিদেশী শব্দে যদি শেষে পর-পর 
দুইটি ব্যঞ্জন-ধ্বনি থাকে, শব্দটি বাঙ্গলায় আসিয়া গেলে, সেই শব্দের অন্ত্য দুইটি ব্যঞ্জনের পরে, 
তাহাদের যেন বসিবার আসন রূপে, একটি স্বরধ্বনি আনিয়া দিতে হয়; অথবা সংযুক্ত ব্যঞ্জন দুইটিকে 
ভাঙিয়া মাঝখানে একটি নৃতন স্বরধ্বনি বসাইয়া দিতে হয়। যেমন ফার্সী ‘ganj? গন্জ” = বাঙ্গলায় 
“গঞ্জ” = গন্জো” ‘1৭2’ AFR = ‘লফ্‌্জো’ = ‘লজ্জো’; fard? YO = 7 (ফৰ্দো); ‘khusk’ 
‘ape’ = ‘খুস্কি’; chust PE = ‘Cote (চোস্তো); ‘shinakht? ‘শিনাখৎ = ‘সনাক্ত’ শনাক্ত; 
‘waqt? AL = “eS (ESTO); ‘shahr ^24 = শ-হর্‌ (shohor); ‘hazm’ SAN = হিজম্‌ 
(hojom); ‘narm’ ননর্ম = নরম্‌ (norom); ‘sharm’ শর্ম = সরম্‌, শরম্‌ (shorom); ‘nazr’ 
ABA = ABA (nojor); ‘qui PR = FW = কুলুপ্‌; 'gharz' “WR = গরজ্‌ ; aql 
SFA = আ-কল = আক্কেল (akkel); ‘mard’? ^44 = মর্দ, WH, মরদ (marda, madda, 
morod); ‘hadd’? “হদ্দ্‌ = ay (hadda); ‘barf? ‘agé = 44% (boroph); ‘hast-nest’ 
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TR- = বাঙ্গলীয় অ-কারাস্ত “হেস্ত-নেস্ত'_ ইত্যাদি ইত্যাদি। ইংরেজি নাম ও শব্দের বেলায়ও 
ঠিক তাই : desk বাঙ্গালীর মুখে “ডেস্ক, ডেক্স desko, dekso; box = বাক্স (bakso); mutton 
(=matn) = মাটন (matan); cotton (=kotn) = কটন (koton); cycle (=saikl) = সাইকেল 
(saikel); inch = ইঞ্চি (inchi); bench = Af% (benchi); marble (mar-bl) = মারবেল 
(marbel); table (=tei-bl) = টেবিল (tebil); guard = গারদ (garod); mark = মার্কা 
(mark); gilt = গিল্টি (gilti); kettle (=ketl)  কেটুলি, কাতৃলি; bottle বোতল (bo-tol 
পোর্তুগীস botelha-র প্রভাব থাকিতে পারে); film = ফিলিম (স্বরের আগম); lamp = ল্যাম্প, 
লম্প ল্যোম্‌পো, ATAN); bolt = বোল্টু (boltu) ইত্যাদি। 


এখানে একটা কথা SPENT | যে-কোনও সংস্কৃত শব্দকে (তাহা কোনও সংস্কৃত গ্রন্থ হইতেই হউক 
অথবা কোনও সংস্কৃত অভিধান হইতেই হউক) সরাসরি বাঙ্গলা ভাষায় গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করা 
যায়-- বাঙ্গলার প্রকৃতি-ই এই, ইতিহাসও এই। বাঙলার সঙ্গে সংস্কৃতের একটি নাড়ীর টান বাঙ্গলা 
ভাষার বিকাশের পুর্ব হইতেই আছে, সেইজন্য ইহা সহজ ও সম্ভব হইয়াছে। তেমনি খ্ৰীষ্টীয় পনেরোর 
শতকের শেষ হইতে, মুসলমান দরবারের ও বিদেশী মুসলমান রাজার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাষা 
বলিয়া, বাঙ্গালী যত্ব করিয়া ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিয়া যায়, এবং আবশ্যক ও গ্রহণযোগ্য হইলে 
ফাসী ভাষার শব্দ বাঙ্গলায় ব্যবহার করিতে বাঙ্গালীর (বিশেষতঃ ফাসঁরি সঙ্গে যাহার পরিচয় ছিল_ এমন 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর) আটকাইত না। তদ্রুপ আজকাল ইংরেজির সঙ্গে অতি-পরিচয়ের ফলে এবং 
ভারতের জীবনের প্রতি স্তরে ইংরেজির ক্রম-বর্ধমান প্রভাবের ফলে, আমরা এখন অবলীলাক্রমে 
. যে-কোনও ইংরেজি শব্দকে আমাদের মাতৃভাষায় ব্যবহার করিতে পারি, এবং করিয়া থাকি। যাহারা 
ইংরেজি শিখে নাই বা জানে না, তাহারা এই সকল নবাগত ইংরেজি শব্দকে, বাঙ্গালীর উচ্চারণ-মোতাবেক 
বদলাইয়া সেগুলিকে বাঙ্গলা শব্দ বানাইয়া লইয়া ব্যবহার করিবে। কিন্তু ইংরেজি ইস্কুলের মাধ্যমে 
ইংরেজি সর্বত্রই পড়া হয়, সকলেই ইংরেজি শিখিবার জন্য ও বলিবার জন্য আগ্রহান্বিত। এই ইংরেজি 
শিক্ষার প্রভাবে, মাতৃভাষায় আগত ইংরেজি শব্দগুলি যে ভোল ফিরাইয়া বাঙ্গলা বনিয়া যাইবে, তাহার 
বিরুদ্ধে একটি মনোভাব এখন সদী-জাগ্রত ও সর্বদা কার্যাকর হইয়া আছে। বাঙ্গালীর অভ্যস্ত উচ্চারণ 
অনুসারে এই সব ইংরেজি শব্দে পরিবর্তন আনিলে, বিদেশী শব্দগুলি আজও “গাঁউয়া” বা গেয়ো 
অর্থাৎ অশিক্ষিত গ্রামীণ শব্দ হইয়া দীড়াইবে_-শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালী তাহা সুনজরে দেখিবে না, 
ইংরেজি শব্দকে যথাশক্তি ইংরেজি ধরনে বলিয়া বা লিখিয়া নিজ্র শিক্ষার-__অর্থাৎ ইংরেজি-জ্ঞানের 
_-পরিচয় দিবে। তাহা হইলেও, যেভাবেই হউক বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরেজি শব্দ মূল ভাষার উচ্চারণের 
অনুগামী করিয়া লিখিবার চেষ্টা আমরা করি না কেন, অন্তঃসলিলা VY নদীর মতো, বক্তার অজ্ঞাতসারে 
তাহার মুখের উচ্চারণের বাঙ্গালীপনা না আসিয়া থাকিতে পারে না। নানাভাবে ইহা প্রকট হয়। 
কতকগুলি পুরাতন ইংরেজি শব্দ কোট-পাতলুন ছাড়িয়া বাঙ্গালী ধুতি-চাদর পরিয়া ভোল ফিরাইয়া 
বসিয়াছে। যেমন round = রৌদ; pauper = পাঁপর; doctor = esta; hundred (weight) = 
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হন্দর; captain = কাপ্তেন; madam, ma’am = মেম; lord = লাড, লাট; general = gene'ral 
= jandral = জীদরেল; cord = কার; attorney = Dell; biscuit = বিস্কুট; engine = ইঞ্জিন; 
school = ইস্কুল; station = ইস্টিশন; lanthorn (lantern-এর পুরাতন রূপ) = লহ্ঠন (হিন্দুস্থানীতে 
“লালটেন”); diamond = ভায়মন; platoon = পল্টন; ইত্যাদি। ইংরেজি-না-জানা লোকের মুখে 
আমরা শুনি : first = ‘ফাষ্টো’ বা PPL, last = ‘লাষ্টো’ বা ‘লাস’ (এখানে অন্ত্য সংযুক্ত-ব্যঞ্জনকে 
স্বরবর্ণের আশ্রয়ে আনা, অথবা সংযুক্ত-বর্ণের একটি বা দুটিকে লোপ করিয়া দেওয়া — যেমন 
second last = “সেকেন্‌ APT; এবং ‘ফাস্‌ সেকেন, থাড, ফোথ' ইত্যাদি গ্রাম্য” উচ্চারণে যাহা 
দেখা যায়)! অনেক ইংরেজি-জানা ব্যক্তি মনে করেন, তিনি গ্রাম্যতা-দৌষ পরিহার করিয়া শুদ্ধভাবে 
বাঙ্গলায় আগত ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, কিন্তু অনেক সময়েই যে তিনি বাঙ্গালীর সাধারণ 
উচ্চারণের ধারা অতিক্রম করিতে পাঁরিতেছেন না, তাহা ধরিতে পারেন না; “হয়, গ্রানতি পারো না! 


শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যপ্রন-বর্ণকে ভাঙ্গিয়া বা বাড়াইয়া স্বরবর্ণের আশ্রয়ে আনিয়া যে বাঙ্গলা 
উচ্চারণের রীতি আছে, তাহার পরিপন্থী হইতেছে ইংরেজি ভাষার উচ্চারণ-রীতি, যে রীতিতে শব্দের 
শেষে একাধিক ব্যঞ্জন উচ্চারণ করিতে বাধা নাই। এই রীতি অনুসারে, উচ্চারণকে বাঙ্গলা লিপিতে 
দেখহিবার আবশ্যকতা হইলে, সহজ উপায় আছে — বাঙ্গলা লিখন-রীতিতেই তাহা বিদ্যমান। সেটি 
হইতেছে, সংযুক্ত বা মিলিত ব্যঞ্জনের, এবং সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক-মতো বিরাম বা হস্-চিহের প্রয়োগ | 
বাঙ্গলা বর্ণমালা বা বর্ণবিন্যাস-রীতি ব্রাহ্মী লিপি হইতে বাঙ্গলা ভাষা জন্মগত-অধিকার-সুত্রে পাইয়াছে। 
ইহা আমাদের নিজেদের ঘরের বস্তু। বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে ইহার অচ্ছেদ্য নাড়ীর যোগ 
আছে। খামখা ইহাকে আংশিকভাবে বর্জন করিয়া আমরা ধীধার সৃষ্টি করি কেন? ইংরেজির first, 
second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, park, post card, Christ, part, and 
প্রভৃতি শব্দ আমরা সুস্ঠুভাবেই লিখিয়া আসিতেছি--“ফার্স্, CPS বা HBS, থার্ড, ফোর্থ, ফিফ্থ্‌ 
(E+ থ — সংযুক্ত-বর্ণ নাই), সিক্সথ্‌, সেভেম্থ, এইট্থ্‌ (5 + থ — সংযুক্ত-বর্ণ নাই), পার্ক, 
পোস্ট কার্ড, ক্রাইস্ট্‌ স্বৌন্ট--পোর্তুগীজ, গ্রীক ও বাঙ্গলার সংমিশ্রণ-জাত-_খাঁটি বাঙ্গলা রূপ; পোত্তুগীস 
Jesu Cristo-- গ্ৰীক Jésous Khristos = বাঙ্জলা ‘যীশু BtB’; ইংরেজি Jesus Christ = জিসস্‌ 
বা জিজ.স্‌ ক্রাইস্ট), পার্ট, আ্যান্ডু” রূপে। তাড়াতাড়ি লেখার সুবিধার জন্য আবশ্যক-মতো আমরা 
হস্‌-চিহ্ন বর্জন করিতে পারি এবং সাধারণতঃ করিয়া থাকিও। কিন্তু যতক্ষণ অন্য সাধারণ সংস্কৃত ও 
সংস্কৃতের নিকট হইতে গৃহীত বাঙ্গলা শব্দে সংযুক্ত-বর্ণকে বিদায় দিতে পারিতেছি না, তখন কেবল 
বাছিয়া বাছিয়া ইংরেজি শব্দের বেলায় এই সম্পূর্ণরূপে অ-বাঙ্গালী পদ্ধতি আনিয়া অযথা ais ঘটাই 
কেন? 


(৩) এই নৃতন পদ্ধতি আর একটি কারণে আপত্তিজনক। ইহা চল্তি মৌখিক বাঙ্গলার কতকগুলি 
অত্যন্ত বিশিষ্ট উচ্চারণ-পদ্ধতিকে অস্বীকার করিয়া, বানানের প্রারম্ভিক উদ্দেশ্যকে নষ্ট করিতেছে। 
প্রথম কথা আগেই বলিয়াছি। বাঙ্গালীর মুখে শব্দের শেষে সংযুক্ত-ব্যঞ্জনের ধ্বনি আসে না। যেখানে 
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এইরূপ অ-বাঙ্গালী উচ্চারণ দেখাইবার আবশ্যকতা, সেখানে সংযুক্ত-ব্যপ্রনের জন্য যে-সব সম্মিলিত 
বর্ণ আমাদের বাঙ্গলা লিপিতে আছে, সেইগুলি-ই ব্যবহার করিতে হইবে। গায়ের জোর এখানে চলে 
না। ইংরেজি east শব্দকে যদি ইংরেজি উচ্চারণের প্রকাশক করিয়া বাঙ্গলা হরফে লিখিতে হয়, তাহা 
হইলে SG, ঈস্ট (ইস্ট, ইস্ট) লেখা ছাড়া গতি নাই; “ঈস্ট্‌ বা ইস্ট” ও লিখিতে পারি। কিন্তু 
Sie’ (at ‘ইসট’ লিখিলে) বাঙ্গালী ইহাকে “ঈ-শট” (হই-শট’) রূপেই পড়িবে, কদাচ সহজভাবে 
‘Sey’ পড়িবে না। রসবোধ-যুক্ত শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন, বাঙ্গলা লেখায় 
HAS’ আ-র-ক) হইতেছে উচ্চারণে ‘আ-রক্‌’ (a-rok), কখনই “আর্ক” বা ‘আর্ক’ (ark, Arc) 
নহে। তদ্রুপ “নারদ, গারদ, বালক, চালক, কারক, রাঁসভ, পালক" প্রভৃতির দল ছাড়িয়া ‘পারক’ কখনও 
বাঙ্গালীর মুখে “পার্ক” বা “পার্ক্‌” হইবে না! উপরস্তু বাঙ্গলায় “পারক" (= পা-রক্) শব্দও আছে। 
বাঙ্গালী, ‘লিফট, পারট, এনড, থানট, চারজ, একস-রে, স্টারট, রেকরড, ডিসক, সিমেনট, আগসট, 
প্রভৃতি বানান দেখিয়া, এইরূপ শব্দকে (ইংরেজির সঙ্গে পরিচয় সত্তেও) ‘li-fot লি-ফট্‌, pa-rot 
পাঁরট্‌, e-nod 4-4, Tha-not থা-নট, cha-roj চা-রজ তুলনীয় “জারজ”, ekas-re একস্‌-রে 
(বা Ek-so-re এক-শ’-রে!), sta-rot 70188, rek-red- AFAT, di-sok ভি-সকৃ, si-men-ot 
সি-মেন্‌-অট্‌, ag-sot MAY’ রূপে পড়িবে; বিশেষ করিয়া বহুকাল ধরিয়া তাহার কানে মোচড় 
দিয়া না শিখাইলে, সে এইরূপ বানান দেখিয়া মূল শব্দগুলি যে ইংরেজির lift, part, end, Thant, 
charge, X-ray, start, record, disk, cement, August প্রভৃতি__তাহা সে বুঝিতে পারিবে না। 
“আনন্দবাজার পত্রিকায় .. গুন্টুর'-কে “গুনতুর' বানানে পাইয়া একজন শিক্ষিত বাঙালী পড়িলেন 
পড়িলেন “শুনো-তুরো”! এইরূপ বানানে এখন, “হরেক রকম বাজী ও বারুদের কারখানা” এই 
বাক্যকে “হরে-করকম্বা-- জীওবা- রুদে-রকা--রখানা” রূপে পরিবর্তন করার মতো অবস্থায় 
আমরা পড়িয়া যাইতেছি। 


কোন্‌ অধিকারে বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণ ও বানান-রীতিকে আমরা এইভাবে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া, 
তাহাকে ইংরেজি বানানের পায়ের তলায় আনিতে চাহিতেছি? ইংরেজি p-a-r-k = park, উচ্চারণে 
‘পার্ক’ ইংরেজিতে ঠিক; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে থাকিয়া, টীকা-টিঙ্নী বা ব্যাখ্যা করিয়া না দিলে, “পারক' 
বাঙ্গলাতে কিছুতেই “পার্ক' হইবে না, হিন্দী বানানেও নহে ইহা “পা-রক" রূপে-ই পড়া হইবে, যদিও 
হিন্দুস্থানী বা হিন্দীতে দুই ব্যঞ্জন-ধ্বনি পর-পর শব্দের শেষে আসিয়া থাকে। হিন্দীতে “নন্দ'-এর 
উচ্চারণ “নন্দ্‌* “বন্ধ'-এর উচ্চারণ “বন্ধ” কিন্তু এ ভাষায় কেহ “ননদ, বনধ” লিখিবেন না! উর্দুর 
বানানে k-r-n দ্বারা “কর্ন, কির্ন, mw করন্‌, কিরন কুরন্‌, করিন্‌, কিরুন্‌, কুরিন্” ইত্যাদি এতগুলি 
বিভিন্ন প্রকারের শব্দ লিখা যায়--কিন্তু বাঙ্গলা বানানে “পারক' দ্বারা সহজভাবে “পার্ক” পাঠ করা 
ভাষার প্রকৃতির বিরুদ্ধেই হইবে। 


আরব এইরূপ বানানোর পিছনে আছে--অযথা রেফ-ভীতি। আমরা “অর্জন” লিখিব (এখনও 
“অরজুন” দেখি নাই), কিন্তু “আরজি, wafer লিখিলেই কি বাঙ্গলা বানানে প্রগতি আমদানি করা 
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যাইবে? হন্দোনেশিয়াদকে ইনদোনেসিয়া” (যাহা “ই-ন-দোনেসিয়া” রূপে বাঙ্গালী পড়িয়া ফেলিবে) 
লিখিয়া, বা ^g স্থলে ‘তুরক’ লিখিয়া, কী সুবিধা করিলাম? এনিকে GF স্থলে ট্যাকট’ লিখিতেছি, 
ট্রেনিং, প্রফেসর, ব্রিটিশ, ব্রাইট’ প্রভৃতি শব্দের র-ফলা বর্জন করিয়া, ট্র্যাক, টরেনিং, পরফেসর, 
বরিটিশ, বরাইট” লিখিবার নুঃসাহস করিতেছিনা। শুধু “রেফ' বর্জন করিলেই, তাহার গণ্ডা-গণ্ডা 
অপরিহার্য সংযুক্ত-বর্ণ- সমেত বাঙ্গলা লিখন-পদ্ধতিতে কী উন্নতি হইল--বিশেষতঃ যখন সহজ-বোধ্যতা 
ক্ষতিগ্রস্ত হইল? “গু, ষ্ঠ, 5, স্থ, স্ম, স্ন’ প্রভৃতি তো বাদ দিতে পারিতেছি না। স্বর্গত যোগেশচন্দ্র 
বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গলা বানানে কতকগুলি সংশোধন আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলির 
একটি ছাড়া আর কোনওটি গৃহীত হয় নাই। নাগরী (হিন্দী মারাঠী, গুজরাটা) বানানের নকলে অনুস্বার 
L এর সাহায্যে সমস্ত SAT নাসিক্য-ধ্বনি জানাইবার প্রস্তাব তিনি করিয়াছিলেন- শংকা, সংখ্যা, 
বংগ, সংঘ, অচল (= অঞ্চল, অঞ্চল), উংছ (GF = উঞ্ছ), অংজন (= অঞ্জন, অঞ্জন), ঝংঝা 
(= AH, ঝঞ্ঝা), কংটক (= PHS), কংঠ (= কণ্ঠ), অংড (= অণ্ড, HWS), মেংঢক (= Gres), 
কাংত (= কান্ত), RA (= পন্থা), চংদন (= চন্দন), সংখ্যা (= সন্ধ্যা), চংপা (= চম্পা), লংফ 
(= 7), তাংবুল (= তাম্বুল), সংভার (= ABA) AAS লেখা | কিন্তু ₹-এর উচ্চারণ বাঙ্গলায় 
^&' হইয়া গিয়াছে, সে উচ্চারণ বাঙ্গলা ভাষার বানান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া আর সম্ভবপর 
নহে লোকে যোগেশ বিদ্যানিধি মহাশয়ের বানান পড়িতে লাগিল-“পংডিতে করে গংডগোল, 
চংদ্রে আছে কলংক”। একমাত্র ক-বর্গের পূর্বেই অনুস্বার বিকল্পে মাত্র গৃহীত হইল, কারণ, ^ হইয়া 
দঁড়াইয়াছে কষ্ঠনাসিক্য ‘ও’ মাত্র। 

এইরূপ বহু ব্যাপার হইতে দেখা যাইবে, হাজার বা দুই হাজার বছর বা তাহারও অধিক কাল ধরিয়া 
যে লিখন-ধারা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা হেলা-ফেলা করিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিস নহে। বাঙ্গলায় 
আমরা যে ‘ধর্ম, কর্ম, ভক্ত, গ্রাহ্য, লিপ্ত, বর্ধন’ প্রভৃতি সংযুক্ত-বর্ণময় বানান লিখি, সেগুলি উচ্চারণ 
করি “ধর্ম, কর্ম, ভক্‌-ত, গ্রাজ-ঝ (মূল উচ্চারণ ছিল গ্রাহ-য়), লিপ্‌-ত, বর্ধ-অন্” ইত্যাদি | বেশ 
দেখা যাইতেছে যে, ধৃ-ধর্‌, কৃ-কর্‌, ভজ্-ভক্‌, গ্রহ-গ্রাহ, farei, বৃধ্বরধ্‌'-_এগুলি ধাতু, শব্দের মূল 
অংশ, এবং শেষ অংশটুকু হইতেছে প্রত্যয়। ধাতু (অবিকৃত বা পরিবর্তিত রূপ)+ প্রত্যয়_এই 
বিশ্লেষণ অনুসারে উচ্চারণ “ধর্+ম, লিপ্‌+ত” ইত্যাদি। রোমান লিপির সাহায্যে এই অসামঞ্জস্য 
সহজে দেখানো যায়_dhar-ma, kar-ma, bhak-ta, grah-ya, lip-ta প্রভৃতির পরিবর্তে dha- 
rma, ka-rma, bha-kta, gra-hya, li-pta রূপে যদি লিখি, তাহা হইলে যেন ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণ, 
উভয়দিকেই ভূল হয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা- বানানে এই ভুল বা বিপরীত রীতি কেন_ধ-র্স, 
লিপু, বর্ধন, Stay এইভাবে লিখন কেন? “ধূ বা SW, বৃধ্‌ বা বর্ধ্‌ গ্রহ বা SIE ধাতুর 
অর্ধেকটা রহিয়া গেল প্রথম syllable বা অক্ষরে, এবং বাকিটা গিয়া চড়িল প্রত্যয়ের মাথায়। অর্থাৎ 
বৈয়াকরণ বিশ্লেষে পাইতেছি “ধর্+ম, wate, প্রাহ+য়’ ইত্যাদি, কিন্তু লিখন-রীতিতে পাইতেছি 
ধ+র্ম (0), ভ+কৃত(ক্ত), গ্রা+হয় (Bsa) | অক্ষর-বিভাজনে এই অসংগতি বা অসামঙ্জস্যের 
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কারণ কী, তাহা আমি আমার বাঙ্গলা ভাষাতত্বববিষয়ক বড়ো বইয়ে ৪০ বৎসর পূর্বে আলোচনা 
করিয়াছি (Origin and Development of the Bengali Languate, 1926, Vol. Lpp. 251 
FF.) 1 মূল কারণ হইতেছে, আমার জ্ঞান-গোচর মতো, ভারতীয় আদি-আধ্ ভাষা বো বৈদিক) যুগের 
অবসান ও প্রাকৃত বা মধ্যকালীন ভারতীয় আর্য্য-ভাষার যুগের আরস্তের সময়ে, আর্ধ-ভাষার উচ্চারণের 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য। এখানে সে আলোচনা fee Ger | 


তেমনি, আধুনিক বাঙ্গলাতে কতকগুলি নূতন উচ্চারণ-রীতি আসিয়া গিয়াছে। একটির নাম 
দিয়াছি-_-আধুনিক বাঙ্গলা ভাষার “ছ্বিমাত্রিকতা” (Dimetrism বা Bimorism) | আমরা বাঙ্গলায় 
এখন দুই মাত্রার বা দুই অক্ষরের শব্দই বেশি পছন্দ করি এবং ব্যবহার করিয়া থাকি। যেমন, “করে 
= ক-রে, চলুক- চল্‌-উক্‌, দেখলে = দেখ্‌-লে, যাবো = যা-বো, অমর = অ-মর্, জঙ্গল = জং-গল্‌, 
ASS = নর্তক্‌, গায়ক = গায়-অকু, কাৰ্য্য = কার্-জ্য” ইত্যাদি। মধ্যযুগের বাঙ্গলায় ত্রিমাত্রিক বা 
ORT শব্দই বেশি ছিল আধুনিক ওড়িয়ার মতো। ‘ক-রি-ব= ক’র্বো, দেখিবে = দেখ্‌-বে, হ-ই-ল 
= হ’লো, ব-সি-তে = ব'স্তে, রা-খি-তা-ম = রাইখ্-তাম, রাখ্তাম” ইত্যাদি ইত্যাদি। মধ্যযুগের 
বাঙ্গলা, নব্য বা আধুনিক কথ্য বাঙ্গলাতে পরিণত হইবার অন্যতম কারণ-রূপে, ইহার পিছনে আছে 
এই আধুনিক দ্বিমাত্রিকতা। অবশ্য, একাক্ষর শব্দ প্রচুর আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র অবস্থিত একাক্ষর শব্দ 
বাঙ্গলায় দীর্ঘ করিয়া তাহাকে দ্বিমাত্রিক করিয়া লইয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি--যেমন, ‘'জল= জ-ল্‌, 
আজ- আ--জ্‌; রাম = রা--ম্‌, হাত = হা-তৃ, পা = পা--, তিন = তী-- ন্‌, দেশ = দেশ, 
ইত্যাদি। 

তিন-মাত্রা বা তিন অক্ষরের শব্দ এখনও বাঙ্গলায় প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তি 
হইতেছে দুই মাত্রার দিকে। তিন মাত্রার “ভারতী, পূরবী, তপতী, নির্মলা, চঞ্চলা, ছলনা, বন্দনা, বঞ্চনা” 
প্রভৃতি প্রচুর শব্দ (বিশেষতঃ সংস্কৃত শব্দ) আছে, কিন্তু আবার “কম্লা, বস্তি, WET’, 
“রু-দ-গী-স্থলে-রিদ্গী” (ফাসী নামে) শোনা যায়। এ বিষয়ে হিন্দীর প্রভাবও কিছু পরিমাণে 
আসিতেছে-_“জন্তা, WS, wigs ইত্যাদি। 

চারি মাত্রা বা চারি অক্ষরের শব্দ বা পদকেও আধুনিক চলিত বাঙ্গলায় আমরা বিভাগ করিয়া বা 
ভাঙ্গিয়া লইয়া দুইটি করিয়া দুই মাত্রার শব্দাংশে বদলাইয়া লই। যেমন “অপরাজিতা অপ্রা-জিতা" বা 
“অপ্রা-জিতে” “পারি-তোধিক, অবৈ-তনিক, আনু-মানিক, অপ-দার্থ, অপ-রাধী, নিয়-মিত”, ইত্যাদি। 
তিন মাত্রার পদকে এখনও আমরা দুই মাত্রায় পরিবর্তিত করিয়া থাকি; যথা-_-“চাকর (= চা-কর)+- 
ঈ, ই = চাকরী, চাক্রি; পা-গল আ = পা-গ-লা/পাগ্‌-লা; বাঙ্গাল+আ- বাঙ্গলা; গলৎ গেলদ)+ 


১ সম্প্রতি (১৯৭০) এই গ্রস্থের দুই খণ্ড George Allen & Unwin Ltd. কর্তৃক AGA হইতে পুনমুক্রিত হইয়াছে। 
সংশোধন ও সংযোজন সহ ইহার তৃতীয় খণ্ডও (আগস্ট, ১৯৭২) প্রকাশিত হইয়াছে। আরও পরে Rupa & Co. এর 
নতুন সংস্করণ বের করেছেন তিন খণ্ডে। 
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বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরেজি নাম ও শব্দ 


ঈ = গল্তী; WEG + ঈ-মাক্-ডী; মহেশ+ আ = WY, নরেশ + আ = নর্শা তেচ্ছার্থে), 
কালিয়া = কাই-ল্যা, কেলে’; অদ্ধইন্-আ/আধেলা/আধ্লা; করেলা/করলা, করলা; ইত্যাদি। 
স্বরধ্বনি লুপ্ত হইল; ইহার ফলে দুইটি ব্যঞ্জন-ধবনি বাঙ্গলায় নূতন বা পরিবর্তিত শব্দের মধ্যে এখন 
পর-পর আসিয়া গিয়াছে-_কিস্তু তাহা শব্দের অভ্যন্তরে, অস্তে নহে। 


দ্বিমাত্রিকতার প্রতি বাজলাভাবীর এখন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। স্বর্গত জ্ঞানেন্্রমোহন 
দাসের একটি উদাহরণের কথা ধরা ASH | — ফারসী শব্দ ‘খ্বাব্গাহ্‌’, অর্থ “শুইবার গৃহ, নিদ্রামন্দির' 
(= সংস্কৃত ‘স্বাপ-গাতু’), বাঙ্গলায় লেখা হয় ‘খোয়াবগা’--বাঙ্গালী পাঠক ইহাকে পড়িলেন ‘খোয়া-বগা', 
যেন দুই অক্ষরের দুইটি খণ্ড শব্দ! বিশেষরূপে চেনা শব্দ Communist- “কমিউনিস্ট” এইরূপ 
বানানে পাইয়া, অনবধানতাবশতঃ “ক-মিউ-নি-স্ট” পড়িয়া ফেলিতে শুনিয়াছি। তেমনি “অর্ডন্যানস' 
(ordnance) অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর মুখে অ-রড্-ন্যান-অস্‌ (o-rod-nan-os), ‘আ্তানেকস’ (annexe) 
হইয়া দাঁড়ায় “আযা-নে-কস্‌? (a-ne-kos), বুরুনভি” (Burundi) হয় (বু-রু-ন-ডি’ (Bu-ru-no-di), 
‘উগানডা’ (Uganda) হইয়া sap “উ-গা-ন-ডা” (U-ga-na-da) ইত্যাদি। 


পাঞ্জাবীর গুরুমুখী বর্ণমালা নাগরী বাঙ্গলার তুলনায় একটি অসম্পূর্ণ লিপি, তাই গুরুমুখীতে 
সংস্কৃত শব্দের পাঞ্জাবী বিকৃতি ধরিয়া উহারা বানান সহজ করিয়া লইয়াছে_-“দরোণ্তী” = ‘দ্ৰৌপদী’, 
SAGAS’ = ‘চন্দ্ৰগুপ্ত’; “পরাপত” = “প্রাপ্ত”; “অতিয়াশচরজ” = “অত্যাশ্চজ্; ‘পদারথ’ ডচ্চারণে 
কিন্তু পদার্থ = পদার্থ); ইত্যাদি। বাঙ্গলা বানানকে এই দিকে টানিয়া আনিবার কী আবশ্যকতা? 


কোনও ভাষার বানানে একেবারে পুরাপুরি নিয়মানুবর্তিতা দেখা যায় না। d-o = ডু, 5-0 = 
সো- এরপ বানানের বিভ্রাট কেবল ইংরেজিরই একচেটিয়া নহে। সুতরাং সংযুক্তবর্ণ-বর্জিত “তরকারি 
বানান লিখি বলিয়াই যে “তর্ক” স্থানে ‘তরক’ লিখিতে হইবে, অথবা “তর্ক'-র দেখাদেখি “তরকারি? 
পিচকারী, ঘুমপাড়ানী, ছিটকিনি, ঝিকমিক্‌, ফটকারি বা ফটকিরি, ঝিলমিলি, খিলখিল" প্রভৃতি শব্দের 
বানানে বাঙ্গলা উচ্চারণের রীতি অনুসারে শব্দের মধ্যে পরের অক্ষরে আ-কার বা অন্য স্বর থাকায়, 
আগের অ-কার স্বতঃ লুপ্ত হয়, হসস্তের বা সংযুক্ত-বর্ণের অপেক্ষায় থাকে না। শব্দের বানানেরও 
একটা ইতিহাস আছে। অবশ্য ভাষা শিখিবার কালে বা ভাষা প্রয়োগ করিবার কালে এই ইতিহাস 
টানিয়া আনিবার আবশ্যকতা হয় না বলিয়াই, এই ইতিহাসের অমর্যাদা করিতে পারি না। আধুনিক 
বাঙ্গলায় ‘করিতে’ হইতে “ক'র্তে” ‘করিছে’ হইতে AU, ‘বলিত’ হইতে “বল্‌তো” “দেখিতে 
হইতে “দেখতে” বো কচিৎ “দেকৃতে”, “দেক্তে”1)। সংযুক্ত-বর্ণের প্রতি বিরাগ বা বিতষ্কা নাই বলিয়া 
আমি দ্বিজেন্দ্রলালের অনুমোদিত বানান ‘কর্ত্তে, কচ্ছে লিখি না--“কর্‌' ধাতুর “A? কে চোখের সামনে 
পূর্ণভাবে রাখিতে চাই বলিয়া- রেফের আকারে ইহাকে গায়েব বা লুপ্তপ্রায় করিতে চাহি না! WAP, T 
সংযুক্ত-বর্ণ পাওয়া গেলেও, ^e স্থলে S লিখিব না, বা ‘দেখতে’ স্থলে ‘দেক্তে' লিখিব না। 
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শিশুদের এবং বর্ণস্ঞানহীন বয়স্কদের দোহাই পাড়িয়া সব দেশেই ভাষা-লিখনের জটিলতা বা হেরফের 
দূর করিবার কথা শুনা যায়, কিন্তু এদিকে কোনও প্রচেষ্টা কার্য্যকর হয় না। সব জিনিস অতি সোজা 
বা অতি-সহজ করিতে যাওয়া কাজের কথা নহে। দুরূহ বা কঠিন বস্তু কিছু না কিছু থাকিবেই_শিশু ও 
বয়স্কদের ভাষা-শিক্ষার কালে সেগুলি শ্রম করিয়া আয়ত্ত করাইতে হইবে! ভাষা সমগ্র সমাজের জন্য, 
ইহাতে নিহিত উচ্চাবচকে সমভূম করিবার প্রয়াস বিফল হইবেই। শিশু ও বর্ণজ্ঞানহীন বয়স্কদের প্রতি 
সহানুভূতির আতিশয্যে ভাষাকে নীচে নামাইয়া আনিবার চেষ্টার সার্থকতা দেখি না, বরঞ্চ শিশু ও অনুরূপ 
বয়স্কদেরই মনের পরিপূর্ণতা সম্পাদনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। ভাষা পাঠকালে_এমন কি মাতৃভাষা 
পাঠ কালেও-_কতকগুলি বাধা দেখা যাইবেই। সেগুলিকে জয় করিতে হইবে, অতিক্রম করিতে হইবে 
তাহার ফলে, নিজের শক্তির উপরে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আসিবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে ও জীবনের ক্ষেত্রে এই 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার মূল্য অপরিসীম! যখন শিশুকালে আমরা শিখিলাম, Cad? শব্দের শুদ্ধ বানানে দীর্ঘউ 
আছে, র-এর পর ধ-এ ব-ফলা আছে; “বসিষ্ঠ” শব্দ বিকজে তালব্য শ দিয়া ‘বশিষ্ঠ’ রূপেও দেখা যায়; 
‘লক্ষ’ ও ‘লক্ষ্য’ এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে; “কিংকর্তব্যবিমুঢ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অবিমৃষ্যকারিতা, 
প্রাল্ভ্য, বিচিত্রবীর্য্য, কার্তবীর্য্যার্জুন’ প্রভৃতি দাঁত-ভাঙ্গা কঠিন শব্দ ঠিকমতো উচ্চারণ করিতে ও বানান 
করিয়া যাইতে সমর্থ হইলাম, তখন আমাদের মনে সাফল্যের ও নৃতন শক্তি অর্জনের জন্য একটা আনন্দ, 
একটা আত্মবিশ্বাস আসিয়া গিয়াছিল, তাহার আধিমানসিক মুল্য উপেক্ষণীয় নহে। একজন ইংরেজ লেখক 
ও এইভাবে কোথায় লিখিয়াছিলেন পড়িয়াছ When ! first came to know that the word 


committee had two m-s, two i-s and two e-s, then I had a feeling of power and 
mastery over difficulties of writing and reading my mother-tongue, which was not 
one of the least helps in acquiring a sense of self-assurance. 


দেখিতেছি, “আনন্দবাজার'”এ Bombay “বোম্বাই” স্থলে ‘বোমবাই’, Panjab “পাঞ্জাব” স্থলে 
“পানজাব', Madras “মাদ্রাজ' স্থলে “মাদরাজ" ছাপা হইতেছে। দুই একবার Andhra “অন্ধ” স্থলে 
‘omy’ (অৰ্থাৎ A-na-dhra) পাইয়াছি, “অনধর” এখনও পাই নাই। হয়তো শীঘ্রই “মহারাষ্ট্র'র 
পরিবর্তে “মহারাষটর” পাইব। ‘বন্ধ স্থলে ‘বনধ’ (banadh) বোধ হয় দেখিয়াছি, তবে এখনও Sindh 
“সিন্ধ'-এর জায়গায় ‘সিনধ’ (= Sinadh) দেখি নাই। “ইনদোনেসিয়া'-র অনুকরণে “হিন্দু” স্থলে 
হয়তো “হি-ন-দু'-ও দেখা দিবে। ইতিমধ্যেই সংস্কৃত শব্দ “সম্পৎ" স্থলে “আনন্দবাজার-এ “সমপত' 
বানান স্থান পাইয়াছে, “সম্পত্তি'-তে হাত লাগিয়া ‘সমপততি’ রূপের আবির্ভাব্ও অপেক্ষিত। “চটারজি, 
মুখারজি' আসিয়াছে। হিন্দীতে “নন্দকিশোর' কখনও “ননদকিশোর" রূপে লেখা হইবে না, যদিও 
নন্দ-শব্দের উচ্চারণ হিন্দীতে “নন্দ বা নন্দ”। এইরূপ বিচার না করিয়া বিদেশী নামের বেলায় 
বাঙ্গলার উচ্চারণের বিরোধী এই সব বানান চালাইলে ‘নন্দ’ বাঙ্গলা বানানে “ননদ হইয়া যাইবে। 
সংস্কৃত শব্দ, নিখিল ভারতের সহিত বাঙ্গলার যোগসূত্র বলিয়া যে বোধ আমাদের মনে আছে, তাহা 
ভুলিয়া যাইব-_ ‘চন্দ্ৰগুপ্ত’ বাঙ্গলায় এই অভিনব বানানে “চনদরগুপত” হইয়া যাইবে। কিন্তু বাঙ্গলাতে 
যে সূক্ষ্ম অর্থ-বিভেদ সমেত তিনটি পৃথক শব্দ আছে, _তত্তব ‘চাদ’, তৎসম OR’, এবং অর্ধতৎসম 
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বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরেজি নাম ও শব্দ 


চন্দর”_তাহা ভুলিয়া গিয়া বাঙ্গলা ভাষার প্রকাশ-ভঙ্গীর বিনাশ করিব কেন? তদ্রুপ বাঙ্গলায় তিনটি 
বিশিষ্ট শব্দ__তত্তব, কাম” তৎসম “কর্ম, অর্ধ-তৎসম “করম” অর্ধ-তৎসম ‘ধরম’, তৎসম “ধর্ম | রেফ 
তাড়াইবার আকাঙ্কায়, অর্থের সূন্ব্র-পার্থক্য-যুক্ত তৎসম “কর্ম কে 'ধর্মকে অর্ধ-তৎসম “করম” 
‘ধরম’-এর সঙ্গে সমভূম করিয়া দিব? 


আর একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে, সেটি সূক্ষ্ম হইলেও বাঙ্গলা ভাষার ন্যোতনাশক্তির পক্ষে তাহার 
একটি বিশেষ মূল্য আছে। শিশুসুলভ মনোভাব লইয়া আমরা হয়তো বলিব-- “বোম্বাই, আর 
“বোমবাই”, ‘পাঞ্জাব’ আর “পানজাব-_ উচ্চারণে তো এক, “বোমবাই, পানজাব" লিখিলেই বা ক্ষতি 
কী? কিন্তু বাঙ্গলা উচ্চারণে “বোম্বাই” বোমবাই”, “পাঞ্জাব” ও ‘পানজাব’--এক নহে। নব, ঞ, এইরূপ 
সংযুক্ত অক্ষর ব্যবহার করলে, ব্যঞ্জন দুইটির মধ্যে কোনও ফাঁকের আমেজ একেবারেই থাকে 
না-কোনও hiatus বা উদ্বৃত্ত বিরামের স্থান ইহাতে নাই। কিন্তু সংযুক্ত-বর্ণ ভাঙ্গিয়া পৃথক “বোম/ 
বাই, পান/জাব' লিখিলে, অজ্ঞাতসারে বঙ্গভাষীর অবচেতনায় একটা অস্পষ্ট বা অস্ফুট ধারণা 
আসিয়া যায়--বুঝি বা ‘ম’ ও ‘ন’ কে পূর্বের syllable বা অক্ষরেরই অংশ বলিয়া ধরিতে হইবে, এবং 
আপনা হইতেই ‘ম’ ও ‘ব’ এবং ‘ন’ ও ‘জ’-এর মধ্যে একটু যতির আভাস দেখা দিবে। এই হেতু 
উচ্চারণ-তত্বের দিক হইতে “বোম্বাই” (Bo-mb-ai) ও “পাঞ্জাব (Pa-nj-ab) বানান, “বোমবাই” ও 
“পানজাব' (Bom/bai, Pan/jab) হইতে পৃথক। তদ্রুপ “মাদ্রাজ হইতেছে (Ma-dr-aj) ও “মাদরাজ' 
হইতেছে (Mad-raj) | “আনন্দবাজার” পত্রিকাতেই পাইলাম€২৮/১২/৬৬, পৃ.৮) “তালুকদার 
কোমপানি'। “তালুকদার” বানানে আপত্তি নাই, ইহা বাঙ্গলার উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী, ‘তালুক’-এর 
কি'য়ের পরে অতি সুক্ষ্ম বিরামভাব বিদ্যমান আছে। তেমনি “বাজনদার, চড়নদার’--ঠিক “বাজন্দার, 
চড়ন্দার” নহে। কিন্তু “কোম্পানি'র বেলায়? বাঙ্গালীর কাছে শব্দটি তো মোটেই “কোমপানি, 
নহে--কোম্পানি। বাঙ্গলায় “পূর্ণ-উচ্চারিত” এবং “অর্ধ-উচ্চারিত” অথবা ‘নিপীড়িত’ বা UST 
নাসিক্য ধ্বনি আছে, তেমন অন্য স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনও আছে (আধুনিক ভারতীয়-ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় 
নৃতন ইংরেজি পরিভাষা অনুসারে এগুলিকে বলা হয় — Reduced 85815, Under-articulated 
or Unexploded Stops) | এইগুলির আধারে ধীরে-ধীরে আমাদের বানান-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
কী করিয়া One fine morning- একদিনেই এই সমস্তকে “নস্যাৎ করিয়া দিই? 


কতকগুলি শব্দের বানানে নিশ্চয়ই সংশোধন বা পরিবর্তনের আবশ্যকতা আছে। যেমন---“লক্ষ্রৌ 
স্থলে “লখনৌ” হেন্দীতে ‘লখনউ’---‘খ’ স্থলে ক্ষ’ নিতান্ত অনাবশ্যক পরিবর্তন), “চ্যবন" স্থলে 
“চৌহান’ বা “চওহান” মোরাঠীতে ‘চব্হাণ’), “ন্যাটিসান" স্থলে “নটেশন”, “পারদুমান" স্থলে প্রদ্যু্ণ বা 
‘প্দুমন’, “আজমীঢ়” স্থলে "অজমের' (সংস্কৃত “অজয়মেরূ” হইতে), “চিতোর* স্থলে “চিতোড়', “কিক 
আবার দুই-একটি শব্দের বানানে পরিবর্তন আনিবার চেষ্টা করা সংগত হইবে না; যেমন, “AY 
শব্দে- ইহাকে “শ্রী” বা “শ্রী” লিখিয়া বানান সহজ করিবার চেষ্টা করিলে আমাদের বাঙ্গলা calligraphy 
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অর্থাৎ লিপিসৌন্দর্ধ্য যেন শ্রী-হীন হইয়া যাইবে--শ্রী” বাঙ্গলা লিখনে যেন একটি কল্যাণ-ও 
মাঙ্জল্য-বাচক পৃথক অক্ষর (ideogram) হইয়া দাড়াইয়াছে। A-E দূর করিয়া দিলে আমাদের 
সৌন্দর্য্যবোধ যেন ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে, লেখায় একটা মস্ত aesthetic বা নন্দনরসাত্মক হানি ঘটিবে। 
'আরী”-এই বর্ণটি একটি রেখা-সুষমাময় শ্রী ও সৌন্দর্যের প্রতীক, ইহা কেবল একটি ধ্বনি-নির্দেশক 
বর্ণবিন্যাস নহে। 


এইবার প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি। পরিবর্তন জীবনের ধর্ম হইলেও, পরিবর্তন আনিবার কালে 
পুনর্বিচার ও যুক্তিযুক্ততা অপেক্ষিত। স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের অজ্ঞাতে নানাপ্রকারের পরিবর্তন 
অহরহঃ ঘটিতেছে। কিন্তু যখন সজ্ঞানে আমরা কোনও সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে বসিব, তখন 
এই তিনটি প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া কাজে নামিলে, সব দিক দিয়া সুরাহা হয়_ 


(১) প্রথম প্রশ্ন-_পরিবর্তনের আবশ্যকতা আদৌ আছে কিনা; (3) দ্বিতীষ-_পরিবর্তনের মধ্যে 
যৌক্তিকতা আছে কিনা; এবং (©) তৃতীয__সব কিছু বিচার করিয়া দেখিয়া, ইহার উপযোগিতা এবং 
উপকারিতা কোথায় তাহার নির্দেশে । কেবল বদলাইতে হইবে বলিয়াই বদলানো, ইহার কোমও অর্থ 
হয় না। 


প্রশ্ন তিনটির উত্তর আমার কাছে যেমন প্রতিভাত হইয়াছে তাহা জ্ঞাপন করিতেছি। 


(3) সমস্ত মানবিক ব্যাপারই অসম্পূর্ণ ও অসমঞ্জস, absolutely logical আত্যস্তিকভাবে যুক্তির 
অনুসারী AT বাঙ্গালা বানানেও CHS SIS অসম্পূর্ণতা আছে। Evolutionary process বা বিবর্তনের 
পথে সেগুলির যথাশক্তি সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে__ Revolutionary বা বৈপ্লবিক কিছু করা 
এক্ষেত্রে কঠিন। এক পারা যায়, সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত লিপির বর্জন, নূতন কোনও লিপির স্থাপনা। 
কিন্তু এ বিষয়ে নানা বাধা আছে, সেই সব বাধা দূরীভূত হইতে অনেক দেরি। সুতরাং সমগ্রভাবে 
পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না। 


(3) যে সমস্ত পরিবর্তন জোর করিয়া ভাষার উপর চাপাহয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে, সেগুলির 
মধ্যে কোনও জ্ঞান বা সুযুক্তি বা সুবিচার দেখিতেছি না। উপরে এ বিষয়ে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের 
বিরুদ্ধে কতকগুলি আপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এই দিক দিয়া পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখি 
না। 


(৩) প্রস্তাবিত পরিবর্তনে কোনও লাভ হইবে না-_কাহারও উপকার হইবে atl অপিচ এই 
পরিবর্তন অযৌক্তিক হওয়ায়, বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষায় নানা সমস্যা দেখা দিবে; ইহার লিখনে একটা যে 
নিয়মানুবর্তিতা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার উপর আঘাত পড়িবে | আমার মনে হয় এই রকম নূতন ভাবে 
সৃষ্টি করা বানানের ধাঁধায় আমরা যে পড়িয়া যাইতেছি, তাহার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী সরস 
প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহার নিজের নামে বইয়ের দোকানের এইরূপ বিজ্ঞাপনে--“শিব্রাম চকরবরতির 
বইয়ের দোকান”। 
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জীবনের নানা অঙ্গে আমাদের discipline বা সংহতি-শক্তি আমরা হারাইতেছি। আমরা সকলেই 
মহাউৎসাহে ভাঙ্গনের কাজেই লাগিয়া গিয়াছি, গড়নের দিকে কোথায় আমাদের সচেতন চেষ্টা? এই 
সংহতিবোধ AS হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিন্তা ও কর্মের দৃঢ়তাও নষ্ট হইতেছে। এখন আবশ্যক, 
কী করিয়া বাঙ্গালীকে নিয়মানুবর্তিতার সাধনার ara] শক্তিশালী করিতে পারা যায়। এই ভাঙ্গনের দশায় 
তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ এখনও হইতেছে--তাহার ভাষা তাহার সাহিত্য | এই দুইয়ের সংরক্ষণ বাঙ্গালীর 
পক্ষে বীচিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই হেতু বাঙ্গালা ভাষা লিখনের প্রকৃতিকে বিনষ্ট করিবার 
অবশ্যস্তাবী ফল--জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটা অরাজকতা আসিতেছে বলিয়া এই অপচেষ্টার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সময় আসিয়াছে।। 


দেশ, ২১এ মাঘ, ১৩৭৩ 
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যীহারা আধুনিক বাঙ্গালার ও ভারতের বিদ্বপ্তা ও সংস্কৃতির এবং মনীষার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু, তাহারা 
সকলেই ভারতের অদ্বিতীয় ভাষাবিৎ হরিনাথ দের সম্বন্ধে এই রকম একখানি পুস্তকের জন্য আগ্রহের 
সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। হরিনাথ দে (১৮৭৭ অগস্ট ১২--১৯১১ অগস্ট ৩০) মাত্র ৩৪ বৎসর 
ইহলোকে অবস্থান করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন৷ এই স্বল্প আয়ুর জীবনে তিনি 
পাণ্ডিত্যে, ব্যক্তিত্ব, চারিত্র্ে, মানসিক উৎকর্ষে, ও নানা মানবিক সদ্গুণে এবং বিশেষ করিয়া তাহার 
নিজের কর্মক্ষেত্রে যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার দ্বারা তিনি বাঙ্গালার ও ভারতের 
মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। সত্যই, তাহার আবির্ভাবে “কুলং পবিত্রং জননী o কৃতার্থা” ইহা 
গৌরববোধের সঙ্গে প্রত্যেক ভারতবাসী স্বীকার করিবেন। ইংরেজিতে যে একটি উক্তি প্রচলিত আছে 
যে, to learn a new language is to acquire a new soul, তাহার "tete, বহুভাষাবিৎ 
পণ্ডিতজনকে অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখিয়া অতি সাধারণ মানুষেও সন্ত্রমের সঙ্গে স্বীকার করিয়া থাকে। 


পরিচয়- সংস্কৃতি-পরিপোষণের এবং সভ্যতা-বর্ধনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। 
মানব জাতির প্রগতির ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মুলে আছে_বিভিন্ন শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন জাতির 
ও সংস্কৃতির, বিভিন্ন চিন্তাধারা ও ধর্মের , বিভিন্ন ভাষাশ্রয়ী নানা প্রকারের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গীর, 
পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, পরস্পরের মধ্যে আদান ও প্রদান, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও 
SPAS | মানব-সমাজের উন্নতি যে হৃদয়হীন ও স্বার্থ-প্রণোদিন অথচ নৈর্ব্যক্তিক “শ্রেণী-সংগ্রাম”-এর 
উপরেই প্রতিষ্ঠিত, একমাত্র অর্থনৈতিক সংঘাত-ই যে এই উন্নতির পরিচালক, ইতিহাস সে কথা বলে 
না_ ব্যাপক-ভাবে মানব-সমাজ সে কথা মানে না; অন্যথায়, যুগ-যুগ ধরিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
আদর্শবাদীদেরই জয়জয়কার ঘোষিত হইয়া আসিত at পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, ক্ষদ্র-ক্ষুত্র মানব-দল 
প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রভাবে বিভিন্ন প্রকারের জীবনচ্যাঁ ও চিন্তাপ্রণালী স্বাধীন-ভাবে গড়িয়া তোলে। 
সেই জীবনচয্য্ট ও চিন্তাপ্রণালীর একটি মুখ্য প্রকাশভূমি হয় তাহার ভাষা । এই-সব ক্ষুদ্র মানব-দল 
সুপ্রাচীন কাল হইতেই, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে নাই। পরস্পরের মিলন ও মিশ্রণ, 
ইহাতেই মানব সভ্যতার বিকাশ ও প্রসার, মানবজাতির সংহতি ও একীকরণ। আদিকাল হইতেই 
পরস্পরের ভাষা জানা অপরিহার্য হইয়া ওঠে। যে জাতি কর্মে ও চিন্তায়, কলা-কৌশলে ও 
মানসিক-শক্তিতে অগ্রণী ছিল, সহজেই তাহার কর্ম ও চিন্তা, এবং কৌশল ও শক্তির গুণে তাহার 
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প্রভাব অন্য জাতির উপরে অধিক করিয়া পড়ে, তাহার ভাষা বহু ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর 
জাতির পক্ষে শিক্ষণীয় হয়। অতি প্রাচীন যুগে, যখন ভাষা ছিল কেবল মুখের কথাতেই নিবদ্ধ, এবং 
ভাষার সার্থকতা ছিল কেবল “কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া’ মানুষের প্রাণকে আকুল করা ও 
তাহার মনকে- ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিকে VU pa করা, তখনকার অবস্থার সম্বন্ধে আমাদের অনেক 
কিছু অনুমান করিয়া লইতে হয়, তথ্য তেমন কিছু নাই। পরে যখন বিভিন্ন দেশে মানুষ, ভাষা লিখিবার 
ভিন্ন-ভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া, পুরুষানুক্রমে তাহার সংগৃহীত ও সঞ্চিত ভাবধারার সংরক্ষণ এবং 
বহুল-পরিমাণে প্রসারণ করিতে সমর্থ হইল, তখন হইতেই আমরা বহু ক্ষেত্রে এই সভ্যতার, 
কলা-কৌশলের, চিন্তার ও ভাবের, ভাষার সাহায্যে প্রসারণের পূর্ণ অথবা আংশিক ইতিহাস কিছুটা 
পাইতে সমর্থ হইলাম। কিন্তু সর্বত্র সব জাতির মানুষ এ বিষয়ে অবহিত ছিল না, সব কথা তাহারা 
আমাদের জানাইয়া যাইতে পারে নাই। কি করিয়া সুপ্রাচীন Sumer সুমেরীয় জাতির 
সভ্যতা--আধিভৌতিক, আধিমানসিক, আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান বিচার ও উপলব্ধি সুপ্রাতু ও fois — 
Euphrates ও Tigris নদীদয়ের অন্তর্বেদি প্রাচীন Chaldea খালদেয়া (আধুনিক Iraq ইরাক) 
দেশে_ নবাগত Shem শেমীয় জাতির মানুষে গ্রহণ করিল; সুমেরীয়দের ভাষা শেমীয়রা শিখিল, 
পরে এই সুমেরীয় ভাষার প্রভাবে ও সহায়তায় শেমীয়েরা সুসভ্য Babylon বাবিলনীয় জাতিতে 
পরিণত হইল”_এ কথা মাটি খুড়িয়া বাহির করা মৃৎ্ফলকে উৎকীর্ণ লেখ-সমূহের সাহায্যে এখন 
আমরা জানিতে পারিয়াছি। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে বাবিলনের পণ্ডিতদের পক্ষে সুমেরীয় ভাষা 
অত্যাবশ্যক, এমনকি প্রায় অপরিহার্ধ্য হইয়া পড়িয়াছিল--ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে আর্ধজাতির ভাষা 
সংস্কৃত যেমন দ্রাবিড়-জাতীয় পণ্ডিতদের পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য বা আলোচ্য ভাষা feet! আবার 
জানিতে হইত। এ-সবের ইতিহাস কেহ লিখিয়া রাখে নাই_ নানা আভ্যস্তর উক্তি ও ইঙ্গিতের 
সাহায্যে, GAG ও প্রতিষ্ঠাপন্ন সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সাহিত্য হইতে, আমরা অনেক তথ্য 
পাইয়া থাকি। নানা জাতির মানুষের বাসভূমি ও নানা ভাষার ক্ষেত্র ভারতবর্ষের মতন বিরাট দেশে, 
বহুভাষিতা বিশেষ ভাবেই প্রচলিত ছিল; তিন চার হাজার বৎসর ধরিয়া অন্ততঃ। অতি প্রাচীন যুগে, 
যখন আৰ্য্য ও অনার্যের সংস্পর্শ, সংঘাত, পরস্পরের পরিচয় ও মিলন আরম্ভ হইয়াছে, তখন 
পরস্পরের প্রতিবেশী হইয়া দাড়াইল এমন UN ও অনার্য্য উভয় শ্রেণীর সাধারণ মানুষের মধ্যে 
যেমন, তেমনি আৰ্য্য ভাষীদের জ্ঞানী খষি ও ব্রাহ্মণ এবং দ্রাবিড়দের “পার্প্লার” বা তত্বজ্ঞানী 
পুরোহিত- ইহাদের মধ্যেও পরস্পরের ভাষার জ্ঞান আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। নতুবা আর্ধ্য-দ্রাবিড়ের 
আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধার্মিক অনুষ্ঠানের সমন্বয়ের ফলে, পরবর্তীকালে সাধারণ সুসভ্য ভারতীয় ধর্ম ও 
সংস্কৃতি, অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির wu হইত না। শতকের পর শতক, ধরিয়া যতই ইতিহাস 
অগ্রসর হইল, অন্য জাতির ভাষা, এক বা একাধিক জাতির ভাষা জানা, সভ্য মানুষের পক্ষে সহজ 
ও সাধারণ ব্যাপার হইয়া দীড়াইল। বিশেষতঃ নিজের জাতির গণ্তীর বাহিরে যাহাদের যাতায়াত ছিল। 
রাজভাষা বা দেশশাসনের ভাষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা, এবং তদ্তিম ধর্মের ভাষা হিসাবেও কতকগুলি 
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ভাষা অন্য বহুজাতির পক্ষে-ও শিক্ষা ও চর্চার বিষয় হইয়া পড়ে। যেমন খীস্ট-পূর্ব ষ্ঠ শতক হইতে 
প্রাচীন পারসীক ভাষা, এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপের পঞ্চাশটি জাতির মধ্যে বিশেষ প্রচলিত হইয়া 
দীড়ায়। যেমন প্রাচীন গ্রীক ভাষা-শ্থরীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক হইতে প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া সভ্যতা ও 
সংহতি_বাণিজ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির বাহন রূপে, দক্ষিণ-ইউরোপে, পশ্চিম-এশিয়ায় ও 
উত্তর-আফ্রিকায় প্রসার লাভ করে। এবং তাহার পরে শ্রীক-ভাষার স্থান গ্রহণ করে, রোমক-সান্রাজ্যের 
প্রভাবের ফলে লাতীন-ভাষা। আরব সাম্রাজ্যের ও মুসলমান-ধর্মের প্রসারের ফলে আরবী-ভাষা 
আরবদেশের সীমা ছাপহিয়া সমগ্র মুসলমান জগতের- ইন্দোনেসিয়া হইতে WARS বা মোরোকো এবং 
রুষ ও সিবেরিয়া হইতে মধ্য-আফ্রিকা পর্য্যন্ত ধর্মের ও শিক্ষার ভাষা হইয়া দাঁড়ায়। 


কেবল একটি দুইটি ভাষাই অনেক সময়ে যথেষ্ট ছিল না। রোমক-সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে, 
প্রত্যেক শিক্ষিত উচ্চ-পদস্থ রোমক নাগরিককে লাতীন জানিতেই হইত, উপরস্ত উচ্চ চিন্তা ও শিক্ষার 
ভাষা হিসাবে গ্রীক ভাষাও শিখিতে হইত। Molex, যদি তাহার মাতৃভাষা বা ঘরের ভাষা লাতীন না 
হইয়া অন্য কিছু হইত_যেমন কেলতিক্‌ ভাষা-গোষ্ঠীর গল Gallic বা প্রাচীন ওয়েল্শ্‌, অথবা 
Iberian আইবিরীয় At Dacian ডেসীয়, Punic পিউনিক বা Carthaginian কার্থাজীয়, প্রাচীন 
মিসরীয়, প্রাচীন আরবী প্রভৃতি-_তাহাও তাহকে জানিত হইত। এ-সব তো ধর্তব্যই ছিল না। এখনও 
একটু উচ্চ শিক্ষা যাহারা চায়, ইউরোপের যে কোনও দেশের ছাত্র বা শিক্ষিতুকাম ব্যক্তির পক্ষে 
চার-পাঁচটি, কি তাহারও অধিক-- আট-দশ-বারোটি-_ভাষা জানা অতি সাধারণ ব্যাপার | শঙ্করাচার্য্য, 
রামানুজাচার্ঘ্য, মাধবাচার্য্য, সায়ণাচার্ধ্য-_তাহারা সকলেই প্রাচীন তমিল বা প্রাচীন কর্ণটিক বা wey বা 
অন্ধ ভাষা জানিতেন, যদিও তাহারা তাহাদের সবকিছু লেখা সংস্কৃতেই লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান 
যুগে ভারতবর্ষে এক সঙ্গে তমিল, তেলুগু, সংস্কৃত, ফারসী, আরবী অথবা ফারসী আরবী wet ও 
পশ্তু জানিতেন, এমন লোক প্রচুর ছিলেন। উপরন্ত নানা লৌক-ভাষাও তো বটেই। 


সাধারণ-ভাবে যাঁহাদের নিজেদের কাজের খাতিরে তিন-চার-পঁচ-ছয়টি ভাষা জানিতে হয়, 
তাহাদের ভাষা-জ্ঞানের জন্য সকলে শ্রন্ধা করে। কিন্তু এইরূপ ভাষা-জ্ঞান এমন একটা কিছু অনন্যসাধারণ 
বা অভাবনীয় ব্যাপার নহে। কিন্তু যেখানে সাধারণ আবশ্যকতার Cred উঠিয়া যিনি অনেকগুলি ভাষা 
স্মরণশক্তির প্রকাশের দ্বারা নিজের চমৎকারিত্ব প্রকট করেন, সাধারণ মানুষেও তাহার এই অভাবনীয়ত্ব 
বা অসাধারণত্ব দ্বারা বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। প্রাচীন ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্যের 
কালে এক সঙ্গে বহু ভাষায় অধিকারের দৃষ্টান্ত-স্বরাপ, Pontus অর্থাৎ অধুনাতন উত্তর-এশিয়া-মাইনর 
অঞ্চলের রাজা সপ্তম Mithridates বা Mithradates (মিত্রদত্ত), যাহার উপনাম ছিল Eupator 
অর্থাৎ ‘সু-পিতৃক’ এবং Megas অর্থাৎ মহান্‌ (ইংরেজিতে the Great)— রাজত্বকাল খ্ৰীষ্টপূর্ব 
১২৩-৬৩, নানা বিষয়ে ইনি একজন লক্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন। অন্য নানা গুণের (এবং অবগুণের) 
অতিরিক্ত ইনি ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। ছোট বড় চব্বিশটি ভাষায় অনর্গল কথা 


94 


“ভাষাপথিক হরিনাথ Or 


বলিতে পারিতেন। ইউরোপের প্রাচীন যুগে (এবং আধুনিক কালেও) পণ্ডিত-সমাজে এই সপ্তম 
Mithridates বহুভাষিতার প্রতীক বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আছেন। বহুভাষিতা অর্থে Mithridates 
নামটি ব্যবহৃত হইয়া AUCH | তেমনি এ-যুগে ইউরোপে সকলেই ইতালীয় পণ্ডিত কার্ডিনাল Giuseppe 
Mezzofanti OTH মেৎসোফাস্তির নাম করিয়া থাকে (Bails জীবৎকাল ছিল ১৭৭১ হইতে 
১৮৪৮ শ্রীষ্টাব্দ)। ইনি বহুভাষাবিৎ ছিলেন, ইতালির Bologna বোলোঞ্ঞা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক ও 
আরবী ভাষার অধ্যাপক ছিলেন, গ্রস্থকারও ছিলেন। ইনি নাকি ষাটটি বিভিন্ন ভাষায় অবলীলাক্রমে 
কথা বলিতে পারিতেন। এখন ইউরোপের প্রায় সব দেশে এমন মানুষ প্রচুর পাওয়া "যাইবে, যাহারা 
ইউরোপের প্রায় সমস্ত ভাষাতেই কথা কহিতে পারে, এবং উপরস্ত দুই-চারিটা একেবারে বিদেশী, 
ইউরোপের বহির্ভূত দেশের ভাষাও জানে, যেমন আরবী বা সুআহিলী, হিন্দুস্থানী বা বাঙ্গলা, চীনা 
বা জাপানী। তেমনি ভারতবর্ষেও এমন পণ্ডিত মানুষ দুর্লভ নহেন, যাহারা উত্তর ভারতের প্রায় সব 
কয়টি আৰ্য্য ভাষা এবং একাধিক দ্রাবিড় ভাষা অথবা কোল ভাষার সঙ্গে সুপরিচিত। 


ইদানীস্তন কালে সম্মাট শাহজাহানের সমসাময়িক জগন্নাথ পণ্ডিত একজন নামী বহুভাষী ছিলেন। 
তিনি সংস্কৃতের বিখ্যাত লেখক, তেলুগু ছিল তাহার মাতৃভাষা, অন্য সমস্ত দ্রাবিড় ভাষা ও সাহিত্য তাহার 
দখলে ছিল। মোগল বাদশাহের দরবারে তিনি ছিলেন, ফারসী জানতেন; কাশীতে ছিলেন, হিন্দী প্রভৃতি 
ভাষাও জানিতেন। তাহার পরে বহুভাষাবিৎ বিদেশী পণ্ডিত একজন ভারতবর্ষকে তাহার কর্মক্ষেত্র করিয়া 
লয়েন, তিনি ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যর উইলিয়াম carr ইহার প্রধান 
গৌরব- ইউরোপের শিক্ষিত জনের কাছে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে যেন ঘোষণা করিয়া জানাইলেন, ভারতে 
স্বীকৃত সেই গ্রীক ও লাতীন ভাষাদয়ের প্রতিস্পর্ধী এমন কি অনেক বিষয় গ্রীকের চেয়েও সম্পূর্ণাঙ্গ এবং 
লাতীনের চেয়েও বিশাল। জোন্সের এইভাবে ইউরোপের বিদ্বৎসমাজে সংস্কৃতের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিবার 
সঙ্গে-সঙ্গে, ভাষা ও জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে ইউরোপের ও সমগ্র জগতের চিন্তার ক্ষেত্রে যুগান্তর আসিয়া 
গেল_ বিজ্ঞান-সম্মত বাক্তত্ত বিদ্যা, AOS, FOU, তুলনাত্মক ধর্মতত্ প্রভৃতি কতগুলি নূতন বিদ্যারও 
উদ্ভব হইল। জোক্স যখন ১৭৮৪ শ্বীষ্টাব্দে ভারতে আসেন, তখন তিনি ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
বহুভাষাবিৎ রূপেই আসেন- লাতীন ও গ্রীকের প্রকাণ্ড পণ্ডিত ছিলেন। মাতৃভাষা ইংরেজী ছাড়া অনেকগুলি 
আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারিতেন (যেমন ফরাসী, জারমান, ওলন্দাজ, 
ইতালীয়, স্পেনীয়, পোর্তুগীস), এবং এতত্তিন্ন তিনি খুব ভাল ফারসী ও আরবী এবং তুর্কী ভাষাও 
সংস্করণ সুবিখ্যাত। ভারতবর্ষে বাঙ্গালা-দেশে ইংরেজ সরকারের স্থাপনার সময় হইতেই ইংরেজী ভাষার 
মাধ্যমে আমাদের দেশের উচ্চ শিক্ষিত সমাজে যে ইংরেজীর পঠন-পাঠন আরম্ভ হইল, তাহার ফলে 
ইউরোপীয় আধুনিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী ও ভারতে আসিল, ভারতের শিক্ষিত জনগণের আধিমানসিক 
ক্রাস্তি আসিয়া পড়িল। এই মানসিক পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন পুণ্যক্লোক রাজা রামমোহন 
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রায়। ভারতের বাহিরে বিশ্বমানবের প্রতি অসীম অনুকম্পী ও জিজ্ঞাসার ভাব লইয়া, তিনি তাঁহার 
্রাহ্মণ-বংশোচিত সংস্কৃত-চর্চার সঙ্গে-সঙ্গে মুসলমান সরকারের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত, তাহাদের কুলচর্য্যা 
অনুসারে, ফারসী ও আরবী শিখিলেন, এই তিন ভাষায় তিনি যথেষ্ট প্রাবীণ্য অর্জন করিলেন। বিশেষতঃ 
তখনকার দিনে পূর্ব ভারতে মুসলমান বিদ্যার কেন্দ্র পটনা নগরে গিয়া তিনি আরবী ও ফারসী এই দুইটি 
ভাষা গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে অধ্যয়ন করিলেন, এবং দুইটি ভাষাতেই ভাল করিয়া তাহার প্রবেশ 
হইল। এই দুই ভাষায় প্রস্তাব ও গ্রন্থ লিখিয়া মোল্লা ও মৌলবী মহলেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। পরে 
পরিণত বয়সে ইংরেজী শিখিয়া তাহাতেও তাহার অদ্ভুত, এবং ইংরেজের কাছেও শ্রীতি-বিস্ময়ের ব্যাপার. 
যাহা হইয়া দাঁড়াইল, এমন গভীর অধিকারও তাহার হইল । যীশুখ্রীষ্টের বাণী মূল ভাষায় পড়িয়া প্রণিধান 
য়িহুদী “রাব্বি” Rabbi বা পণ্ডিত রাখিয়া RE ভাষারও চর্চা করিলেন। এই সব কারণে রামমোহন রায়কে 
যেমন আধুনিক ভারতের ‘পিতা’ বা প্রবর্তক বলা হয়, তেমনি তাহাকে এ যুগের ভারতীয়দের মধ্যে এবং 
এমন কি সমগ্র বিশ্বজনের মধ্যে মানবশ্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রথম “ভাষাপথিক" বা বহু-ভাষাবিৎ বলিতে 
হয়। 


রাজা রামমোহন রায়ের পরে উঁচুদরের ভাষাবিৎ বলিতে হয় কবি মাইকেল মধুসূদন TECH | 
ইউরোপীয় তথা ভারতীয় সাহিত্যকে পূর্ণ ভাবে বুঝিবার জন্য, এবং বিশেষ করিয়া, শব্দ ও ভাব সম্ভারে 
তাহার মাতৃভাষা বাঙ্গালাকে উন্নতর ও গৌরবময় করিবার আকাথ্ধায় তিনি কতকগুলি শ্রেষ্ঠ ভাষার 
অধ্যয়ন করেছিলেন। এ বিষয়ে মধুসূদনের সাহিত্যিক আদর্শ ও নিষ্ঠা ছিল অনন্যসুলভ-_-আর কোনও 
বাঙ্গালী বা ভারতীয় সাহিত্যিকের মধ্যে এইরূপ বিশ্বসাহিত্য-মুখী মানসিক উৎকর্ষ দেখা যায় না। 
ইংরেজী তো তিনি জানিতেন-ই; তাহার লেখা বইতেই আমরা দেখি, তিনি সংস্কৃত, তেলুগু ও অন্য 
উদ্দেশ্যেই, এবং Olea তিনি লাতীন ও গ্রীক মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন, ও ফরাসী, 
ইতালীয় এবং আরও কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ফরাসীতে ও ইতালীয় ভাষায় তাহার পত্রালাপ হইত। ভারতের অন্যত্রও 
এই-রূপ ভাষাবিৎ কতকগুলির আবির্ভাব হইল। যেমন রঙ্গনাথ শাস্ত্রী, মাদ্রাজের সদর আদালতে 
দোভাষীর কাজ করিতেন, ইংরেজী ও সংস্কৃতে অদ্ভুত অধিকার ছিল, আরবী ও ফারসী জানিতেন খুব 
গভীরভাবে, এবং লাতীন, ফরাসী, ইতালীয়, জরমান অনর্গল বলিতে পারিতেন। দক্ষিণ ভারতে, 
তমিলদের মধ্যেও এ যুগে কতকগুলি বহুভাষাবিৎ পণ্ডিতের বিশেষ সুনাম ছিল। যেমন অধ্যাপক 
শেষগিরি শাস্ত্রী, ইনি সংস্কৃত, গ্রীক, লাতীন এবং ভারতের ৮/৯ টি ভাষা জানিতেন, তুলনাত্মক 
ভাষাতত্ব সম্বন্ধে একখানি ভাল বই লিখিয়াছিলেন। 


দৈনন্দিন কাজের তাগিদে অথবা দোভাষী বা অন্যবিধ বৃত্তি পালনের জন্য যাঁহাদের অনেকগুলি 
ভাষা শিখিতে হয়, তাহাদের এই শিক্ষার পিছনে কোনও উচ্চ আদর্শ দেখা যায় না। সব মানুষের প্রতি 
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মনের টান, তাহাদের প্রতি ভালবাসা, তাহাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, পর হইলেও তাহাদের আপন জন 
করিয়া লইবার প্রকট বা অপ্রকট, জ্ঞাত বা অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষা ইহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, পার্থিব 
স্বার্থের বা প্রতিষ্ঠার স্থাপনের হেতু নহে, যাহারা বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় অবতীর্ণ হন, তাহারা যে এক 
অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের মানুষ, ইহা আমরা সহজেই অথবা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি। 


ঈশোপনিষদের কথায় = 
যন্ত্র সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি 
সর্বভূতেষু চাত্মানং, ততো ন ARIAS || 

মধ্যে, তখন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না, কাহারও নিকট হইতে আপনাকে লুকাইয়া বা দূরে রাখেন 
না।” “বসুধৈব কুটু্ঘকম্‌*_ এই উদার ভাব,_“সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম” এই দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় 
যাহার উদ্ভবে_ তাহার মনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সদা বিদ্যমান। এই বিচারে, তাহাকে মানব-সাধারণের 
Coeds অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। ইহার অতিরিক্ত যদি তাহার মধ্যে ভাষার আলোচনা বিষয়ে, কোনও 
ভাষাকে পূর্ণ-ভাবে আত্মসাৎ করিবার ব্যাপারে, অদ্ভুত প্রতিভা বা শক্তির প্রকাশ দেখা যায়, তাহা 
হইলে তাহাকে দিব্য-শক্তি-যুক্ত মহাপুরুষও বলিতে পারি, যাহার মধ্যে ঈশ্বর বা শাশ্বত সত্তাব বিভূতি 
বা বিশেষ শক্তি কাৰ্য্য করিতেছে। এইরূপ দিব্যশক্তি-যুক্ত পুরুষের সম্বন্ধে গীতার উক্তি পূর্ণরূপে 
প্রযোজ্য 


যদ্যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্বং shy উর্জিতমেব বা। 
তৎ্তদ্‌ এবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্‌।। 


সকল মানুষের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি, চিত্তের স্থিরতা ও প্রসন্নতা ইত্যাদি নানা AVC অবস্থান, 
সহজ মানবপ্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত এমন ভাষাপ্রেমীর মধ্যে সর্বদাই অপেক্ষিত। 


ভাষাবিৎ হরিনাথ দের মধ্যে এই সমস্ত গুণ--এই আধ্যাত্মিক আদর্শ ও ব্যবহারিক জীবনে মানুষের 
প্রতি এই সহানুভূতি ও সেবা-ভাব_আমরা পূর্ণ-ভাবে দেখিতে পাই! এই জন্যই নিছক ভাষাবিৎ বা 
ভাষাতাত্ত্বিক বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিতে পারি না । তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক বৈভবের অধিকারী, 
পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব দুইয়েই তিনি আধুনিক কালের অর্ধ-শতকের মধ্যে ভারতের এক গৌরব-স্তম্ত। 


হরিনাথ দের জীবন-সন্বন্ধে শিক্ষিত বাজালীদেরও কাছে কোনও খবর নাই। তাহার জীবন চটকদার 
বা ঘটনাবহুল ছিল না! তিনি ছিলেন নীরব সাধক, ভাষাজগতের তাপস | অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, গবেষণা, 
পরীক্ষা, শিক্ষা-পরিচালনা, বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদ, রাষ্ট্রীয় প্রন্থাগার পর্য্যবেক্ষণ, 
সাহিত্য-সমীক্ষা- ইহাই ছিল তাহার সীমায়িত কর্মক্ষেত্র। ভাষার অধ্যয়ন ও আলোচনা বিষয়ে তাহার 
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কৃতিত্বের পূর্ণ পরিচয় “ভাষাপথিক হরিনাথ দে গ্রন্থে শ্রীযুক্ত সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছেন। 
তথ্য-সম্ভারে এই বইখানি অপূর্ব হইয়াছে। প্রমাণ-পঞ্ভীর সহিত এই বইয়ে বোধ হয় হরিনাথ দের 
জীবন কথা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য সংগৃহীত হইয়া রহিল । প্রস্থকার সপ্তাবদ্ধারা চালিত হইয়া, বিশেষ নিষ্ঠা 
ও শ্রমের সহিত হরিনাথের জীবনের প্রত্যেক কথাটি পুস্তক পত্র-পত্রিকা ও অন্য প্রমাণ হইতে উদ্ধার 
করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার সার্থক চেষ্টা করিয়াছেন। প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার উক্তির আকর তিনি যথাস্থানে 
উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। সাত-আট পৃষ্ঠা-ব্যাপী একটি মুল্যাবান্‌ প্রমাণ-পঞ্জী দিয়াছেন, সংক্ষেপে 
হরিনাথ দের জীবন-পঞ্জীর পরে, অতি যত্বের সহিত নানা পুস্তক পত্র পত্রিকা দৃষ্টে প্রস্তুত, সাড়ে-নয় 
পৃষ্ঠা-ব্যাপী একটি “হরিনাথ দে রচনা-পঞ্জী', তারিখ ও প্রকাশের স্থানের উল্লেখ সহ, এই জীবনীকথার 
উপযোগিতা ও মৰ্য্যাদা বৃদ্ধি করিতেছে। তথ্যসম্তারে এক হিসাবে এই বইখানিকে সম্পূর্ণ বলিতে পারা 
যায়। অবশ্য ভবিষ্যতে যদি আমাদের ত্বজানা এবং এখনও পর্য্যস্ত অপ্রকাশিত কোনও নূতন তথ্য 
তাহাতে ক্ষুণ্ন হইবে AT | হরিনাথের ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্যজ্ঞান যে কতটা বিরাট এবং বিশাল, সর্বপ্রাহী 
এবং বিশ্বন্ধর ছিল, তাহার সম্যক্‌ পরিচয় শ্রীযুক্ত সুনীল বন্টোপাধ্যায়ের এই বই হইতে কিছুটা 
উপলব্ধি করা যাইবে। 


Soar, হরিনাথ দের ব্যক্তিত্ব, তাহার চরিত্রের গুণাগুণ, তাহার আত্মভোলা শিশুচিত মনোভাবের 
কথা, তাহার স্বভাবসিদ্ধ সারল্য ও মানবের প্রতি সহজ বিশ্বাস, আত্মীয়-ও মিত্র-বাৎসল্য, তাহার 
দানশীলতা প্রভৃতি সদগুণের অতি মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক আলোচনার দ্বারা মানবিকতার দৃষ্টিকোণ 
হইতে বইখানির উপযোগিতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। 


এই প্রসঙ্গে একটি কথার বিশেষ উল্লেখ করা আবশ্যক, এক্ষেত্রে কেবল উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত 
হওয়া গেল। হরিনাথ দে যখন সরকারী গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্ণধার প্রবল-প্রতাপশালী স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত কতকগুলি ব্যাপারে কার্যতঃ 
হরিনাথের মতের অমিল ঘটিয়াছিল। স্যর আশুতোষের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের যে প্রবল মত-বিরোধ 
কাৰ্য্যে; ব্রিটিশ সরকারের নীতিকে ও মৃতকে অগ্রাহ্য করিয়া, সমস্ত ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী 
সভার সদস্যদের সহযোগিতায়, স্যর আশুতোষের অনুমোদিত মত ও কার্ধ্প্রণালীরই পূর্ণ প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছিল, ও তদনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্মের পরিচালনা হইত। হরিনাথ দের জ্ঞান-বিশ্বাস মত 
এবং তখনকার দিনে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে যে উচ্চপদ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন সেই পদের 
নিয়ম ও কর্তব্যপালন বিষয়ে হরিনাথকে যে ভাবে চলিতে হইত, তদনুসারে হরিনাথ সকল ব্যাপারে 
স্যর আশুতোষকে সমর্থন করিতে পারিতেন না, সমর্থন করা হয়তো তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। 
অপ্রতিহত-্রতাপ স্যর আশুতোষ, হরিনাথের প্রতি বিশেষভাবে রুষ্ট হন। এই মতানৈক্য এবং 
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আশুতোষের অনভিপ্রেত মতবাদ ও কার্য্য-প্রণালীর পোষকতা করা, হরিনাথের পক্ষে কাল-স্বরূপ 
অধ্যক্ষতা-পদ হইতে অপমানের সহিত তাহার অপসারণের সিন্ধান্ত গ্রহণ করিলেন স্যর আশুতোষ 
কর্তৃক পরিচালিত এক সরকারী Ore কমিটি। শ্রীযুক্ত সুনীলবাবু এই নিতাস্ত দুঃখপ্রদ অনুচিত ব্যাপার 
সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য ও ঘটনা-পরম্পরা, এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করিয়া দিয়া, সকল 
অপবাদ ও কলঙ্ক হইতে হরিনাথকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত প্রমাণিত করিয়াছেন। হরিনাথের অন্যতম 
চারিত্রিক গুণ, যে তিনি আত্মভোলা পুরুষ ছিলেন, কেবল পড়াশুনা ছাড়া অন্য কাজে তাহার রুচি 
ও মন ছিল না, সকলকেই তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করিতেন, এবং যাহাদের তিনি বিশ্বাস করিয়া নানা 
উপকার করিয়াছিলেন তাহারা নীচ মনোভাবের পরিচয় দিয়া তীহার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া 
প্রত্যুপকারের প্রতিদান দেয়_ ইহাই তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সাফল্যের কারণ। ইংরেজীতে যে কথা 
আছে 2৮০], the Gods have their feet of clay হরিনাথের দৌর্বল্যের ক্ষমা হইল না, তাহাকে 
করিয়াছিল তাহাদের কাহারও কোনও শাস্তি হইল না_ হরিনাথের লোকোত্তর পাণ্ডিত্যের ও জ্ঞান-সাধনার 
কোনও THM দেওয়া হইল না প্রাণ-হীন আইনানুবর্তিতার চাপে (Cw চাপ ব্রিটিশ সরকারকেও 
মানিয়া লইতে হইল) হরিনাথের WHY অথচ মহাগৌরবময় জীবনের শেষ বৎসর এইভাবে মেঘাচ্ছাদিত 
হইল। কিন্তু মহাকালের বিচারে তিনি সেই কলঙ্ক-মেঘ হইতে মুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এবং 
আলোচ্য “ভাষাপথিক হরিনাথ দে' গ্রহ্থুখানির লেখক, হরিনাথ দের স্মৃতিকে মিথ্যা অপবাদ হইতে 
মুক্তি দিতে সাহায্য করিয়া, ন্যায় ও সুবিচারের পক্ষ হইতে হরিনাথ দের অনুরাগীদের ধন্যবাদার্হ। 


“ভীষাপথিক হরিনাথ দে’ বইখানিতে হরিনাথ দের কৃতিত্বের প্রকাশক স্বদেশের ও বিদেশের বছ 
নামকরা পণ্ডিতজনের প্রশস্তি সংগৃহীত হইয়াছে। এইগুলি হরিনাথের পাণ্ডিত্যের আলোচনার পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী। শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী হরিনাথ দের পাণ্ডিত্য ও ভাষাজ্ঞানের বিশ্লেষণ করিয়া 
্রস্থকারকে পত্র লিখিয়াছেন_ উপযুক্ত তথ্যজ্ঞানের অভাবে হয় তো তাহা এমন কি সাধারণ শিক্ষিত 
বাঙ্গালী পাঠকের বোধগম্য বা গ্রহণযোগ্য মনে হইবে না,-যেমন ইউরোপের সপ্তদশ-অস্টাদশ 
শতকের পাণ্ডিত্য ও ভাষাজ্ঞানের পরিধিকেই এই বিষয়ে সর্বকালের মান-রূপে গ্রহণ করা; কিন্তু 
তাহার লিখিত এই মন্তব্যের সহিত আমি একমত Actually, to my thinking, H.N.D. belongs 
to an earlier tradition of scholarship, the Humanistic. Had he lived longer, and 
if he had the proper amount of vitality— a large assumption for a Bengali (ই 
ও আবশ্যকতা বুঝিলাম না) ৮১9 knows but that he might not have become something 
like an Erasmus or a Holberg? In this tradition, the scholar as an individual was 


of much greater importance than his knowledge. The moral of it all is that if you 
want to place H.N.D. as a scholar, you will have to know, if you do not know 
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something already, a good deal about European scholarship. It is no refurbishing 
a Bengali myth or legend. (শেষ বাক্যে Bengali বলিয়া, বিনা কারণে “বাঙ্গালী” জাতির দুর্ণাম 
না করিয়া, a popular, বা general — এইরূপ একটি শব্দই অপেক্ষিত ছিল-কারণ এ ধরনের 
myth বা legend বাঙ্গালার এবং ভারতের বাইরেও প্রচুর পরিমাণ দেখিয়াছি)। তিন চারিটি কঠিন 
ভাষায় হরিনাথ দের দখল ছিল অসাধারণ--তিনি অবলীলাক্রমে গ্রীকে ও আরবীতে এবং ফারসীতে 
কবিতা লিখিতে পারিতেন। লাতীনে তাহার জ্ঞান ছিল অনন্যসাধারণ, এছাড়া আরও কতকগুলি 
ভাষায় তাহার গভীর অধিকার ছিল। হরিনাথ দের ভাষাজ্ঞান ছিল প্রধানতঃ Humanities অর্থাৎ 
“মানবিকী-বিদ্যা'্র সহিত, সাহিত্য-জ্ঞান ও সাহিত্য-বোধের সহিত ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত, ইহা 
কেবল ভাষাবিদ্যা বা বাকৃতত্ ছিল না। তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ 27110192150 কেবল Linguist বা 
Linguistician নহে! 

হরিনাথ দের জীবৎকালে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটে নাই। তিনি যখন 
প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন, তখন তিনি Intermediate Class- এ 
ইংরেজি সাহিত্য পড়াইতেন। বন্ধুবর শিশিরকুমার ভাদুড়ী তখন সেই ক্লাসে তাহার ছাত্র ছিলেন। শিশিরের 
মুখে তাঁহার সম্বন্ধে দুই-একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। তখনই তিনি বেশ ছাত্রপ্রিয় সুপন্ডিত অধ্যাপক রূপে 
পরিচিত হইয়া ছিলেন। যখন তিনি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ হন, ১৯০৭ সালে, তখন আমি ইস্কুলে 
FHA ক্লাসের ছাত্র, বয়স ১৭ বছরেরও Bq | ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়া বই পড়িবার ভীষণ আগ্রহ 
ছিল, কিন্তু তখন ১৮ বছর বয়সের নীচে কাহাকেও লাইব্রেরিতে গিয়া পড়িবার অধিকার দেওয়া হইত 
না। তবুও, কপাল ঠুকিয়া আমি একদিন এ ১৯০৭ সালে লাইব্রেরিতে গিয়া হাজির হইলাম, এবং কেরানী 
ও দরওয়ানদের কৃপায় একখানি ছোট চিঠি তাহাকে পাঠাইয়া দিলাম, পাঠের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া 
চিঠিখানির উপরে লিখিয়া দিয়া তিনি জানিতে চাহিলেন —Your age? ষোল বছর বলিয়া লিখিয়া দিতে, 
তিনি সেই চিঠিতে আবার লিখিয়া পাইলেন_according to the Rules of the Library, we do 
not permit minors below the age of 18 to come to the Reading Room, However, 
I allow you to come and read, if you like, for this day only. ব্যস, এইটুকুই তাহার সঙ্গে 
আমার ব্যক্তিগত AHS | তারপরে যখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ-রূপে কাজ করিতেছেন, তখন 
তাহাকে মাঝে-মাঝে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভায় আসিতে দেখিতাম। কখনও-কখনও 
কলেজস্ট্রীটের দুই-একটি বইয়ের দোকানেও দেখিতাম। একটু গোলগাল নাদুস-নুদুদ চেহারার মানুষ, যেন 
সরলতার প্রতিমূর্তি, চোখে চশমা নাই-_আমরা দূর হইতে অত্যন্ত সম্মান ও সন্ত্রমের চোখে তাহাকে 
দেখিতাম। যখন তীহার বিরুদ্ধে গভর্ণমেন্ট রায় দিলেন যে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির অধ্যক্ষ পদের পক্ষে 
তিনি অনুপযুক্ত, বাহির হইতে ছাত্রদের মধ্যে, সব কিছু না জানিয়াও না বুঝিয়াও, একটা বিশেষ চাঞ্চল্য, 
এমনকি বিক্ষোভের মত হ্ইয়াছিল। পরে এ বৎসরই (১৯১১ সালে) তাহার অকাল-মৃত্যুতে সমস্ত 
ব্যাপারটির উপরে যবনিকাপাত হইল | কেবল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মর্মস্পর্শী কবিতাটি বাঙ্গালীর কাছে 
তাহার স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হইতে দেয় নাই। 
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‘ভাষাপথিক হরিনাথ or 

এই লেখক, হরিনাথ দের স্মৃতির এক চিহণবশেষ-রূপে ভাগ্যক্রমে কলিকাতার এক পুরাতন 
বইয়ের দোকানে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, হরিনাথ দের নাম শাগপুরের ছাত্রাবস্থায় তাহার হস্তাক্ষরে 
স্বীয় নাম ও নানা টীকা টিপ্পনীর দ্বারা অলঙ্কৃত একখানি মূল গ্রীক নাটক, ট্রাজিক কবি Euripides 


এউরিপিদেসের Alkestis আলকেস্তিস। 


ভাষাপথঘিক হরিনাথ cr— লেখক জ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, অভী প্রকাশন, ১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা ১। 
বৈশাখ, ১৩৭১। ৬ খানি চিত্রসহ । পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ ২৯২ | মূল্য ১৫। 


সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ১৩৭৯ 
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English Articles 


RESCURSIVES IN NEW INDO-ARYAN 


$1. Dr. Jules Bloch remarked in his Formation de la Langue Marathe 
(1919, §88) that "to judge from the hesitation in writing, not in Marathi alone 
but also in the related languages, and from one language to another, 
deaspiration must be more common than what is revealed by orthography.” 
The gestion of deaspiration and other treatment of the New Indo-Aryan 
aspirates as inherited from Middle Indo-Aryan is an important and a 
noteworthy one, and deserves careful enquiry in the various languages and 
dialects. 


§2. There is as a matter of fact different treatemen of the aspirates in 
most NIA. Speeches according as they are initial or intervocal (and final), 
and voiced or unvoiced. When it is a question of deaspiration simply, as a 
general rule it may be said that at an initial position the unvoiced aspirates 
remain undisturbed, in almost all the languages, excluding Sinhalese which 
has no aspirates at all. It is the voiced aspirates, initial or intervocal, and the 
intervocal unvoiced aspirates, that show a modification in the various 
languages, The speeches of the Upper Ganges Valley, and a few outlying 
ones, however, appear to be most conservative in this respect. Western Hindi 
and Eastern Hindi dialects, and the dialects of Bihari, despite an occasional 
loss of internal-h-, retain the aspirated consonants in all positions with a 
tenacity not met with in the other speeches. Sindhi also seems to have 
preserved the aspirates well internally, as well as Oriya. But a rigid phonetic 
survey is necessary in the connnexion for the entire Indo-Aryan area. 


$3. The case of Marathi which has been discussed by Bloch is 
paralleled by the Standard colloquial form of Bengali (i.e. the dialect of South 
Bengal along the Bhagirathi or Hugh river), and here probably we find far 
greater consistency than in Marathi. This form of Bengali is a deaspirating 
dialect. Initially, the aspirates remain, excepting ph, bh which generally 
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become the bilabial aspirants [9], their proper aspirate values of [ p + hl, [ 
b + h] being quite uncommon. Medially and finally, these aspirates are 
deaspirated simply (cf Origin and Development of the Bengali Language $$ 
240, 241). In fact, for the Standard Colloquial dialect of the extreme type, 
free from the restraints of literary culture, it may be definitely laid down that 
it has aspirates only initially. 


§4, But this kind of simple deaspiration of the aspirates we do not 
find in many NIA. speeches, where the aspirates have been modified in various 
other ways. Some of these modifications may present a sort of half-way house 
between the full aspiration which characterised the speech at an earlier stage 
and the complete deaspiration obtaining at the present day. A most noteworthy 
kind of modification which occurs in a number of NIA dialects consists in 
their alteration to "recursives" from aspirates i.e. in pronouncing them as 
stops with accompanying glottal closure, which takes the place of the aspiration 
or h sound coming after the stops and making them aspirates. Where we have 
this treatment of the aspirates, recursives also originate in other ways, by 
trausference of aspiration, either intervocal, post-consonantal or pre- 
consonantal. A tentative study of this kind of alteration is attempted in the 
present paper. Other treatements of the aspirates (and of h) which occur 
elsewhere in NIA are the dissociation of the two elements forming the aspirate, 
of the h from the stop, the h coming after the vowel of the syllable; and the 
substitution of the dissociated h by the glottal stop; and the substitution of 
the aspiration by pitch or stress accent. Here again, the question of voiced or 
unvoiced, initial or non-initial or non-initial, is an important factor. These 
kinds of alterations will be merely touched upon. 


$5. The term "recursive" has been used by Dr. R. L. Turner in connexion 
with his discussion of the origin of the Sindhi sounds described by it in his 
valuable papaer The Sindhi Recursives or Voiced Stops Preceded by Glottal 
Closure (in the Bulletin of the School of Oriental Studies, London, Vol. III, 
pp.301—315). These sounds are also described as "implosives", as one of 
their characteristics 1s that in articulating them " the breath is drawn in instead 
of being expelled." Dr. Turner has described fully the formation of these 
sounds, and following Prince Troubetzkoy's use of the term "recoursive" 
. while describing (in the Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 
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No./2, p.204) the sounds of Caucasian languages, he has anglicised it 
as :‘‘recursive’’, which as a convenient expression I also employ (pp.304— 
305, Turner's article referred to). In the Linguistic Survey of India volume on 
Sindhi, following earlier accounts, Sir George Grierson regards them merely 
as doubled (i.e. long) stops, and writes them as gg, jj, dd, bb. But their nature 
has been clearly established. In a short phonetic transcription from Sindhi in 
a series of tentative Phonetic Transcriptions from Indian Languages (prepared 
befor 1918, and published in the BSOS., London, II, 1922, pp.177—195), 
the present writer had noticed these sounds as "stops with glottal closure", 
although, having missed this sound in a few cases, his transcription was not 
entirely correct in the matter. There he had used the /nternational Phonetic 
Association symbols [g' d’ b'] (he has missed the | F |). In this paper, the 
IPA. symbols [g’ J’ d' d' b'] will be used. NIA. words discussed being 
given in the IPA. script: I do not follow Trumpp's transliteration as in his 
Sindhi Grammar (£ J, d; b, with a bar on the top), or Turner's (£ J, d. b.— 
with a bar below), or Prince Troubetzkoy's (italic letters with a dot above 
or below—g,k,t,¢,¢,5A). 


$6. Dr. Turner has fully discussed the origin of these sounds in 
Sindhi. So long, these recursives appeared to be peculiar to Sindhi alone 
among NIA. speeches. Now they are found to occur in other forms of 
NIA.,—in East Bengal, in Gujarati, in the dialects of Rajasthani, and in 
dialectal forms of Western Hindi, and possibly in other dialect groups not 
yet investigated. Only, in sindhi they originate from stops (single initial, 
and double internal); whereas in the other languages and dialects their 
source is the aspirate, as weil as stops + the anticipated glottal stop 
derived from earlier internal h. 


From their fairly wide prevalence, these recursives have a right to 
be regarded among the characteristic sounds of NIA., although they cannot 
be described as Common NIA. sounds [k’, g; c, p; tP, dz, cf, J3, 
dz, ts’, dz’; t', d'; t, d’; p’, b' ];— thus these occur among the NIA. 
modifications of the older stops and aspirates. 


Recursive spirants, sililants, liquids and nasals also occur; [ s', P 
I’, r’, w, pg, FP ]Recursive aspirates also figure— [ kh’, t fh, ] etc. 
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§7. In the present paper, I give the findings of an initial (and by no 
means a thorought or systematic) inquiry into the formation of these 
sounds in East Bengali and in Gujarati, with notes on their occurrence in 
other speeches. For kindly helping me by quoting and articulating relevant 
dialect words. I am indebted to the following gentlemen for East 
Bengali—Mr. Gopal Haldar, M.A. (Dacca, Noakhali), Mr. Surendra Nath 
Sen (Noakhali), Mr. Nirad Chandra Chaudhuri M.A. (East Maimansing), 
Dr. Prabhat Chandra Chakravarti (Dacca). Dr. Hem Chandra Ray Chaudhuri 
(Barisal), and Dr. Surendra Nat Sen (Barisal); and for Gujarati, Dr. I. J. S. 
Taraporewala. 


” East Bengali* 


8. The existence of recursives in East Bengali was not noticed by me 
before 1926, and my transcriptions from East Bengali dialects made before 
1918 (as published in the BSOS article mentioned above) are consequently 
imperfect in the respect. A development of recursive sounds from the earlier 
aspirates and from simple consonants modified by a contiguous aspirate (or 
h altered into the glottal stop) seems to characterise all East Bengali dialects. 
This change went hand in hand with the alteration of the sibilant ( $ ) to h, 
initially, and of h to the glottal stop—both these changes being in all likelihood 
connected. From very early times there has been a very great amount of 
dialectal miscegenation in the plains of India, and Bengal was no exception 
to the rule. The West Bengali ones, since the centres of Bengali intellectual 
and spiritual activity have been in West Bengal from early times. The 
result of it has been that West Bengal speech havits and West Bengali 
forms have a great prestige in the east, and in the speech of the upper 
classes, there has always been a strong feeling against giving free rein to 
the peculiar East Bengalli tendencies. Education and culture have thus 


"By "East" or "Eastern Bengali" is meant the goups of dialects classed as "Vanga Dialects” in my 
ODBL., p 140. I consider "Sounth-eastern Bengah” of the LSI. to be a connected group Jessore and Khulna 
are on the borderland between East bengal: and West Bengali and West Bengali, and the dialects of these 
districts do not show many East Bengali characteristics, although there is an agreement with East Bengali in 
some important point 
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interfered to some extent in the speech of the upper classes in the East 
Bengali area, and this force has never been stronger that at the present 
day. Consequently, the expected uniformity or regularity along one line of 
development is frequently broken by West Bengali forms in the speech of 
the upper classes of East Bengal; and the question of the recursives, 
owing also to the same reason, becomes at times complicated and irregular. 
But in spite of these drawbacks, which are unavoidable 1n any patois, the 
nett tendencies and results are plain, and they are quite remarkable in the 
phonology of NIA. 


9. Closely connected with the aspirates and their behaviour in East 
Bengali is the h sound in that dialect-group. This was changed to the 
glottal stop, and the resultant glottal stop altered to recursives connected 
original stops and other consonants. The behavious of h should also be 
noted while considering the aspirates. 


10. Common Bengali in the oldest period agreed with Common 
Indo-Aryan: its consonants sounds as evolved out of MIA. (Magadhi 
Apabhramé$a) are as follows: 


M.I.A. | Common Bengali (Old Bengali) 


k- c- t- t- p- 

g- j- d- d- b- These remained. 

kh- ch- th- th- ph- 

gh- jh- dh- dh- bh- These also remained. 
-kk- -cc- -tt- -tt- -pp- -k- -c- -t- -t- -p- 

-gg- -jj- -dd- -tt- -pp- -g- -j- -d- -d- -b- 
-kkh- -cch- -tth- -tth- -pph- -kh- -ch- -th- -th- -ph- 
-ggh- -jjh- -ddh- -ddh- -bbh- -gh- -jh- -dh- -dh- -bh- 


-hk(h)- -fic(h)- -nt(h)- -nt(h)- -mp(h)- ^ -ik(h)- -fic(h)- -nt(h)- -nt(h)- - mp(h)- 
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-hg(h)- -iij(h)- -nd(h)- -nd(h)- -mb(b)- — -àg(h)- ~fij(h)- -nd(h)- -nd(h)- -mb(h)- 


h- -h- 


These remained. 


The aspirates in Common Bengali were thus as follows: 
kh- ch- th- th- ph- gh- jh- dh- dh- bh- 
-kh- -ch- -th- -th- -ph- gh- jh- dh- dh- bh- h-, -h; 


besides, there were -mh- -nh- -rh- -Ih- ; and the -dh- was pronounced as [rh], 
[-d-] having evolved the sound of [r]. 


11. The internal "reduced nasal" (cf. Origin and Development of 


the Bengali Language, pp. 360—361) become a mere nasalisation in West 
Bengali, but in East Bengali it has either remained (in an interval group 
of reduced nasal + consonant) or has been assimilated or dropped, or has 
itself assimilated the following consonant. In the case of Common Bengali 
reduced nasal + aspirates, special changes took place with regard to some 
of aspirates in the Middle and New Bengali periods (c. ODBL., pp. 362 


ff.) 


12. With regard to certain modifications of Common Indian 


consonants in East Bengali, it may be noted that:— 


1) 


11) 


Ip] whether initial or medial (and final) becomes the bilabial 
spirant [ F ] in Eastern Bengali (East Vanga dialects) as in Cachar, 
Sylhet, part of Maimansing, Comilla, Tipperah. Noakhali and 
Chittagong. In the extreme south-east, this [F ] is articulated with 
just a suggestion of lip rounding, so that acoustically it is reduced to 
something very like an unvoiced [h]. In W. Mainmansing, Dacca, 
and other parts of Vanga, [P] is not modified in this way, but I 
have heard a suggestion of the spirant pronunciation from speakers 
of tbe Barisal dialect. [ph] falls together with [p] where it 
becomes [F ]. 


[ k | intervocally becomes spirantised to [x], and then usually this 
[x] is voiced to [$]; and the voiced [A] is at times substituted for 
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111) 


1৬) 


v) 


V1) 


vii) 


it. This is true of most East Bengali dialects. In addition, the 
eastern and south-eastern dialects of East Bengali spirantise [k] to 
[x] in initial and final positions also. 


[t-] becomes [th] in the eastern and south-eastern dialects. 


[t-] intervocal becomes [d], and this [d] is not reduced to o [r] or 
[r]. (MIA. -d- -dd- give -r- in Bengali) 


[c] becomes [ts], [ch] becomes [s], and j (i.e OIA [J]) is changes 
to [dz]. 


Initial and intervocal [R] becomes the glottal [>], and final [fi] 1s 
dropped. 


Initial sibilant, [f], becomes [f]. 
13. The present situation in East Bengali in the matter of the 


aspirates and the [fi] is as follows :— 


I. 


1) 


11) 


Initial unvoiced aspirates [th th kh] remain: [thage, thae] ‘stays, 
remains’ = thake; [thoe] ‘keeps, puts’; [thikana, thiana] ‘address’; 
[thele] ‘pushes’; [khae] ‘eats’; [Khoirdar, khoiddar] ‘buyer’; 
[khura] ‘uncle’; etc. [ch] becomes [s]: [soe] 'six'- chaya; [sagol, 
saol] ‘goat’ = chagla; [suri] ‘knife’ = churi. Initial [p] becomes 
[F], which is very laxly uttered in many parts of the country: 
[Fude] ‘blooms (flower) pierces (thorn) = phute; [Faug] ‘red 
powder’ = phagu, Standared Coil. phag4 : [Fena] ‘froth’ = phena; 
etc, 


Univoiced aspirates in an internal position. The proper change 
seems to have been alteration of the aspiration, h, to the glottal 
stop, and this glottal stop was transferred to the preceding (generally 
initial) syllable, either remaining as a glottal stop (when the word 
began with a vowel) or otherwise combining with the initial 
consonant to form a recursive, or, in some cases, giving rise to 
high stress on the syllable to which this [6১৯] is transferred. 
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Examples: [p'aka] 'fan- pakha; Maiman. [d'ukko] ‘sorrow, 
pain’=duhkha, i.e. dukkha; Maiman. [p’aklaia] ‘having rinsed’ = 
pakhaliyà, pakhlaiyà; Maiman. [f'uk] 'hapiness' = sukha, but 
[f uker] ‘of happiness’, and Maiman. [muk] ‘face’ = mukha, but 
[muxo] locative, [muxer] genitive; [p uti, Futi] ‘MS. book in 
palm-leaf style’-=puthi (<pothi, pustika); [k’ ota] ‘word, statement’ = 
katha; [k’odbei] ‘wood apple’=katha-bela (<kapitthabilva); 
Maiman. [m’etor] also [’metor] 'sweeper'- methara («Persian 
mihtar, out of politeness or mock respect; cf. Jamadar in the same 
sense); [ts'idi] ‘letter’ = cithi ([cJithi>tsithi>tsiti>tsidi]); Barisal 
[kadal] ‘jack-fruit’=kanthala; [p'ada, F’ada] ‘he-goat = patha; 
Maiman. [Dudon] ‘a getting up’ = uthana, [Duitt#] “having got 
up’=uthiya: [l adi] ‘stick’ = Jathi; P ãtti] ‘kick’ = lathi; etc. 
But the above type of change is not found to be maintained 
consistently. It seems clear that the interior unvoiced aspirates did not 
become voiced; the post-consonantal unvoiced breath (prana) of these 
aspirates was simply altered to [2], and this [2] was then transferred to 
the head of the word; and afterwards, in some cases, the unvoiced stop 
element left within the word became voiced. 


In Dacca, the interior aspirated unvoiced stops remain (intact or in 
a modified form) intervocally, and finally they are deaspirated: c.g., 
[ja:k, Ra:k]'conehshell'2 $ákha, but [saxa] ‘conch-shell bracelet’; [matha] 
‘head’; [atha] ‘gum’; [kathal] ‘jack-fruit’, [kotha] ‘word’; [patha] ‘he- 
goat’, etc. In this form of East Bengali, there is a slight stress on the 
syllable having the aspirate. 


Some kind of stress, with or without accompanying high pitch, is 
in general connected with an aspirate (when it is maintained) or with its 
alteration to a resursive. This is discussed below (3333.34). 


Where a word has a learned flavour, the aspiration of the unvoiced 
stop 1s sought to be retained internally in consonant gourps: e.g., Maiman. 
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[nokkhottro] ’star’=naksatra: [dzoikkho, dzoikkho, dzokkho] = yaksa; 
[ortho] beside [> orto] ‘wealth, meaning’ artha; [fo tho] sixth = sastha; 
etc. 


Preconsonantal aspirates do not seem to have been merely deaspirated 
in East Bengali—there was transference of the aspiration and change of it to 
glottal stop: e.g., Barisal and Maiman [t’ okta] ‘plank’ «takhtà (<pers. taxtah). 


$14. H. @) Initial voiced aspirates of Common Indo-Aryan become 
voiced recursives : e.g. 


[ga] ‘wound, sore’ = ghà; [gori] ‘watch, clock’ = ghari; [d'ale] 
‘pours’ = dhale; [d'aka, d’axa] = “Dacca city or district? = Dhaka; [d'a:n] 
‘paddy’ = dhand; [d'ore] ‘holds, catches’= dhare: [b’a:t] ‘boiled rice’= 
bhatd; [b’alo] ‘good’ = bhala; etc. [Jfi=J3fi] becomes [dz’]; [02702] 
‘storm’; hurricane’ = jhrd; [dz ogra] ‘quarrel = jhagdra; etc. 


Syllabies with these sounds have stress. 


(ii) Internal and final voiced aspirates seem equally to have become 
voiced recursives, but a further change occured—the glottal closure was 
anticipated, and we have a transference of this glottal accompaniment to 
a preceding syllable: either as a pure glottal stop when there was no initial 
consonant in that syllable, or in the formation of new recursives. There is 
a certain amount of raising of the voice in the syllable having the glottal 
stop or the newly formed recursive. E.g., [pondo] “blind’=andha 
[Poiddokkho] ‘manager, chief’=adhyaksa; [>a:b] ‘mica 01005581018 (<abhra); 
[>ada] ‘half portion’=adha [k’a"d] ‘shoulder’ = kadhg; [b'anda] ‘bound’= 
badhd; [b'a:g] ‘tiger’ = baghd; [gada] ‘ass’ = gadha [g ura, g’ora] ‘house’ 
= ghora; [b'ai b'uine bir'od (b'irod) b’alo 709] ‘quarrel between brothers 
and sisters is not good’ = bhai bahine birodhd bhala nahe [b ussi] 
‘Intelligence’ = buddhi; [d'igi]-'large tank’ = dighi; maiman. [dz'ibha], 
Bar. [dz ebba] ‘tongue’ = jibbha for jihva; [d'u:d] ‘milk = dudhd; mé:g] 
‘cloud = meghd; [l'a;b; J’a:v] ‘gain’ = labhd; [f oba] “meeting’=sabha; 
['a"dz, 66702] ‘evening’ = sajhd etc.. 


Earlier aspiration, not preserved either in the Standard Colloquial 
or in the spelling of the Standard Language of Prose (sadhu bhasa, which 
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is common for the whole of Bengal), at times betrays its original occurrence 
throught the East Bengali recursive or glottal slop or through the stress 


substitute : e.g., Barisal [d’edda] Maiman. [d’é:r]‘1,’=derd 
(414)<derh d («diyaddha, dvyardha);[>uvur »ubur] Barisal = uburd («"ubhuda): 
[k'umra] ‘gourd’ = kumjrà, but cf. Hindustani kohra= Skt. kusmanda; 
Maiman. ['pore, Fore] < [*reads’, from earlier parhe, and [pore,Fore] 
‘falls’ <pare; Maiman, [kum/ar<*kum’ar] ‘potter’ earlier kumhara, beside 
[kumar] ‘prince’ = Skt. kumara cf. also treatment of intervocal [fi] below. 


$15. IO. [A] as rule becomes [>] in an internal situation, this is 
advanced to an initial position, forming a recursive with an existing 
consonant: e.g., [»a:t] ‘hand’, [»a:8] ‘elephant’, [Dail] ‘rudder helm’, [»oilo] 
‘was, became’, [226] ‘is’ [bindu] ‘Hindu’ etc. = hata, hati, ha(i)g, haila, 
hay, hindu; [k’9é] (also [koé], following the Standard Colloquial) ‘speaks’ 
= kabe; [fain] ‘right’ = dahing; [d'aük, d’adk] ‘an aquatic bird' -dahukg; 
[tobil] *purse'-tahabila; «Perso Arab.tahwil; literary [t ara] ‘they =tahara; 
[n'o(O)bot] (Indian) music band’ = nahabat < Pers.naubat; [b’uin, b'oin] 
'sister —bahin; [b'air] ‘outside’=bahird; [b'ae] ‘rows’=bahe; Maiman.[b’iai] 
"son's or daughter's father-in-law’ = behài (<vaibahika); [m’ okuma] 
‘subdivision of adminstrative district? = mahakuma, <Perso-Arab. 
mahakamah; [{’9or] ‘city’= Sahard «Pers. Sahr; [m' 5291] ‘part of mansion’ 
= mahalg «mahall; [(^a5[] ‘courage’ = sahasd; Noakhali [b'auillo, b'aóillo] 
‘excess’ (literary) = bahulya, [{’ondeo] ‘doubt’ = sandeha; etc., etc. 


The above kind of treatment of interior [h] has in a way preserved 
it in many words in East Bengali, although standard Literary Bengali or 
othography has either wholly ignored it or does not regularly write it: e.g., 
Maiman, and Bar, [guil] <“gohila <"goh=Standard Bengali go-sapa (<godha); 
Noakhali [gae] “sings’= Standard gáhe, gaya (found also in E.B. as 
[gae]); Maiman. [padar o] ‘eighteen’ «MIA. attiraha, [t ero] ‘thirteen’ «MIA. 
teraha; Noakhali [g eu] ‘wheat’, e.g., g'eur adae b’alo pada 209] ‘good 
paste (bhalo athà) is made (lit, is = haya) with wheat flour’ (gebur 
ata—gehu = Hindustani gehü : Standard Bengali has the word as gama); 
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note that for y lah ‘take’ of Standard Bengali, Maiman, has [19] not [I'2]. 


$16. Common East Bengali thus is found to possess the following 
consonant system : 


Bilabial | Dental Pala- ph Velar Glottal 
ei 


Stops FUERTE ME ETE 


glottal weg ae 


[^79 BR (277 st INN RO: 


Do with 
glottal closure NUN dz - I8] 


Do with 
p closure 


Fricatives | Eo [so] ( | — |xg| im 


Do with 
— closure F (s’) (F^) 
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The voiced recursives [b’, d’, g’, dz’] arise partly from [bh, dh, 
gh, jh] and partly from union with a following [><h] or [A] of an 
interior aspirate; so also [m’, n’, i’, p’] partly from earlier [mh, nh, 1h, rh] 
and partly by transference of interior [f]. The unvoiced recursives [p’, t, 
k’, F, f’, ts] are the result solely of the glottal stop alteration of interior 
[R], and of the h-element of an interior aspirate, both affixed to an 
original [p, t, t, k, ph, f, c] respectively. 


The above recursives are preferred initially. The never occur finally. The 
simple glottal stop comes from earlier [A] [f,{’] initially are not proper 
dialectal sounds—in the folk-speech they become [h]. 


$17. Articualtion with accompanying closed glottis has a signific 
value in East Bengali: so also the presence or absence of the glottal stop. 
Thus— 


[1270] “weep thou!’ (Vkrand), 
[ka^d] ‘shoulder’ (kadha <*kandha, skandha); 
[ga:] ‘body’ (=gatra), 
[g'a:] ‘sore, wound’ («ghàta); 
Maimansing [gura] ‘fair, European’ (=gora<gaura-), 
['g ura] ‘horse’ (=ghora); 
[dzo:r] ‘fever’ (=jvara), 
[dz’o:r] ‘storm’ (=jhard),cf Skt. Jhatika); 
[dain] ‘witch’ («dàkini), 
[d'ain] ‘right side’ (<dahing=daksina); 
Maimansing [tara] ‘star’ (Stara), 
[t hara] ‘they’ (=tahra, literary form); 
[da:n] ‘gift’ (=dana), 
[d’a:n] ‘paddy’ («dhànya), 
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Maimansing [Faka, Faxaa] ‘ripe’ (paka<pakva); 


[F'aka, F’axa] ‘fan’ (pahka<paksa), 

[ba:t] ‘rheumatism’ (5৬519), 

[b’a:t] ‘boiled rice’ (=bhkta); 

[moiddo] ‘wine’ (=madya), 

[m oidd] ‘inside’ (=madhya); 

[ail] ‘embankment of rice-fields' (=āila, ali), 
[Pail] ‘rudder’ (=haild); etc., etc. 


$18. When did this kind of glotal stop modification of Common 
Indo-Aryan aspiration (whether post consonantal or intervocal) first manifest 
itself in East Bengali? From biographies of Chaitanya as well as from a 
passage in the Candikavya of Kavikankana Mukundarāma Cakravartī 
(4th quarter of the Sth century) we know that some remarkable dialectal 
differences there already existence between the East Bengali and the West 
Bengali dialect groups, differences which can be compared with those 
existing now. But details are lacking, Padre-Assumpeam wrote his Bengali 
grammar in 1734 (published from Lisbon in1743): he uses the Roman 
character, but does not seek to indicate by speciality in the matter of the 
aspirates and h in the pronunciation of the dialect of Dacca which is the 
form of Bengali he employs: he writes gh=kh, gh, tth = th, ddh = dh, dh, 
ph, bh: and uses s for ch, and z for both j and jh. From Kavikankana we 
find that initial [f] had become [f] in his day the Bangal or East Bengal 
dialects; this evidently happened simultaneously with the change of original 
[R] to [D], otherwise there would be a phonetic dislocation in the language, 
which is not usual; and consequently we can expect that the aspirated 
stops—the voiced ones—had been changed to recursives side by side with 
the aspiration altering to the glottal stop. Thus the 15th-16th centuries 
would be a period when East Bengali was ready marked off from West 
Bengali by these midifications of the aspirates. 


$19. The modification can be older still—in fact, as old as the 
period of the spread of the Prakrit and Apabhrarhśa dialects Magadha into 
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East and North Bengal (in the early centuries of Christian era) among 
people of Austric speeches (allied to Kol, Mon-Khmer and Khasi) and of 
Dravidian dialects. The people of Tibet were in intimate contact with 
Bengal for some centuries after the conversion of their King to Buddhism 
in the 7 century and teachers from Bengal used to go to Tibet and Tibetan 
scholars also would come to Bengal. The Tibetans monks have received 
their alphabet for the first time from Turkistan (Khotan), but there is no 
doubt that the alphabet of Bihar and Bengal also modified it to some 
extent : and some eastern Bengal habits of pronunciation certainly were 
adopted in Tibet in reading Sanskrit, from the 7th century onwards. À 
valuable document for medieval Sanskrit pronunciation has been found in 
a Sanskrit-Tibetan religious formulary of the 10th century, giving Sanskrit 
words, not in the usual spelling, but in sort of phonetic transcript for the 
Tibetal reader, using Tibetan values of the letters and syllables (Joseph 
Hackin, Formulating Sanskrit-Tibetain du Xe, siècle. Mission Pelliot en 
Asia Central série Petit in Octavo. Tome 11, Paris, 1924). In this MS. 
equivalents have been given in Tibetan characters for Sanskrit letters and 
although the system is not regular (the MS. gives ’g for g ‘j’ for jh, 'd 
[not 'd] for d, d [not d] for dh, ’d for d, th for d’ b’ for b, b for bh—see 
p. 87 of the edition of Hackin), it seems it would be allowable to this that 
the Sanskrit gh, jh, dh, dh, bh were intended to be represented in the 
Tibetan by means of the stops g j d d b accompanied by the letter which 
is rendered in the Roman transcription by ['] and which is believed to 
stand for the glottal stop: the Tibetan transcription would thus appear to 
have rendered the voiced aspirates by 'g, 'j, 'd, 'b (or possibly 'g', ’d’, 
'b^). In any case, the device of subscribing an h belong the voiced stops 
was not resorted to in this 10th century documents. A recursive pronunciation 
can be reasonably assumed as the only which the Tibetan people heard, in 
the 10th century, along with r+i for r, b for v, and khya for ksa. Recursives 
for voiced a spirates could thus be impositions into the Aryan speech in 
the cast of Bengal over a thousand years ago. 
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Gujarati. 


§20. In the Linguistic Survey of India volume on Rajasthani and 
Gujarati (Vol. IX, Part ID, Grierson notes that ‘in a good many Gujarati 
words, a slight h is heard. although the latter is not represented in 
writing.’ He gives a fairly long list of such words (pp.347—352), and he 
has also discussed the nature of the h sound in Gujrati (p.330). Some of 
the words from LSI. list were taken up at random, and their pronunciation 
was studied by me with Dr. I. J. S. Taraporewala. Dr. Taraporewala speaks 
the parsi dialect of Gujarati, but his Sanskrit scholarship has prevented it 
from being Parsi Gujarati of the extreme type, and in this opinion his 
Gujarati is practically the same as that of educated Hindu Gujaratis. In 
the matter of this ‘slight’ h sound. Dr. Taraporewala thinks there is no 
difference between Parsi Gujarati and Hindu Gujarati. I have not had the 
opportunity of investigating the matter with Hindu speakers of Gujarati, 
but I think in this articulation all or most Gujarati speakers would be one, 
irrespective of their religion or environment. 


$21. Now, the ‘slight’ h sound, which has been noted, is nothing 
but the glottal stop, or accompanying glottal closure, as could be suspected; 
and Dr. Taraporewala's pronunciation of the words noted in the LSI. at 
once made the point clear—a matter in which Dr. Taraporewala was in 
perfect agreement with me. To transcribe in the IPA. alphabet Dr. 
Taraporewala's pronunciation of some of the words given in the LSI.:- 


adàhr (for adhar or aràdh) ‘feighteen’ [Ad’ar] 
ahmé, ‘we’ [Am'e] 
abph, ‘panting [>4f] 
àhwü, ‘of this kind’ [»avü, av ü] 
ehd, or hed, ‘stocks, fetters; a drove of cattle’ [»er, er] 
ühnü, ‘hot’ [un'u] 
kahnaiyo 'fop, a gallant’ [k An’ Aio] 
kahyü, ‘said’ [k' Aid] 
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kahni, ‘a story’ [Ka ni] 
kahr, 'a palki-bearer’ [k a:r], but kar, ‘a doer’ [ka:r] 
kohd, ‘a byre, also white leprosy’ [k’o:r] 
kohni, ‘the elbow’ [Koni] 
grehewü or grehwü, ‘to take’ [gr’evii] 
cah, ‘tea’ [tf’a.] 
chahj, ‘a shelf, a thatch’ [tfh’a:d3] 
tehl, ‘prying, a certain beggar’s cry’ [t'el] 
dahdi or dadhi (dahdi, dadhi) ‘the beard’ [d’ari, d'ari] 
dohd, dohd, ‘one and a half’ [d’o:r, d'o:r] 
tehwü, ‘such’ [tevü] 
tohter, 'severty-three' [t'Oter] 
0510, dadh, dahd ‘a molar tooth’ [d'a:r, d'a:r] 
dehlü, dehlü, delhi, dehló, ‘the gate of a street’ [d'elü, d'elu, 
d'elü, d'eló] 
nahnü, ‘the ceremony of bathing the bridegroom’ [n'anü], but, 
nanü,'a coin' [nanü] 
neh, 'the pipe of a bubble-bubb'e' [n'e:] 
pahd, ‘mountain’ [p'a:r] 
pahn, pahno, ‘a stone, a rock’ [p’a:n, p ano] 
pahd6, ‘a custom’ [paro], but pado ‘a he-buffalo’ [paro] 
pihd or pidh ‘a grinder (tooth), a paint for the teeth’ [p’i:r but pid, 
‘pain’ [pi:r] 
pehl ‘beginning’ [p'e:l] 
bahnevi, ‘a sister’s husband’ 10 4১6১1] 
bahr, hahàr, ‘spring, outside, [b’ ar] 
bihawü ‘to fear’ 1019] 
behu ‘both’ [b’eu] 
béhtalis, forty-two [b’étalis] 
behn ‘sister’ [b’e:n] 
bahut, boht ‘much’ [b’9:t] 
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mahro, ‘my’ [m aro] 

muhürta, ‘an instant’ [m'u:rt], also [m’urat] 
mehetó, ‘a teacher’ [m’e’ to] 

rah ‘a road’ [r’a:] 

laht, lat, ‘a kick’ [a:t] 

lébghi, “small trousers’ [1551] 

lehr, lahar ‘a wave’ [17521] 

loh, lohdü ‘iron’ [l'o:, 1010] 

wahu ‘daughter-in-law’ [v Au] 

viwah ‘marriage’ 11৪], but more common [viva] or [v'ivafi] 
Sahu, sahu, ‘honest’ [{’au, s’au] 

sabi, ‘a female friend’ [541] 

sühj, ‘evening’ [s'&:dz] 

sühji ‘a song sung in the evening’ [s'ádgi] 
5801) ‘a bull’ [s'á:r] 

sáth, 'sixty' [s'a:t] 

seh ‘power of endurance’ [s'e:] 

séh ‘hundred’ [s’é:]; etc., etc., 


§22. From the above and similar examples, as well as from other 
ones, the behaviour of the aspirated stops and the independent h- sound in 
Gujrati can be laid down as being as follows :— 


I. Initial aspirated stops, both voiced and unveiced, remain; e.g. 
[khavii] ‘to eat’; [ghar] ‘house’, [gher] ‘in the house’; ‘little’; [thara’v] 
‘decision, resolve’; [dhaglo] ‘large heap; [thoro] ‘few. [dharti] ‘earth’; 
[bh aroso} ‘hope’; [ch] and [yh] occur as [tfh] and [dz fi]: [tfhokro] ‘boy’, 
[dzRa:r] ‘tree’; and [ph] generally becomes spirantised to [f]. 


323. II. Aspirated stops and other consonants in a nop-initial 
position. 


The development in Gujarati parallels that in East Bengal as 
noted above ($13, 14, 15) only the influence of Sanskrit does not seem to 
have allowed the inherent tendency of the language full scope, so that in 
careful pronunciation the aspirates are heard. The tendency was to turn 
the aspirate into a recursive, and then wherever suitable to advance the 
glottal closure towards the head of the word, so that as earlier consonant 
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in the word was made into a recursive and the original aspirates>recursive 
became a simple stop (or other consonant). The following examples are 
characteristic. 


[Agar] ‘eighteen’=adhard («attharaha); [um ü] ‘hot’ («unha, usna); 
[k’o:r] ‘white leprosy’= (Hindi korh, koddha, kustha); [tl'Aren] ‘ascent’ 
(ef. Hindi carhna); [d’ari] ‘beard’ [d’ar] ‘molar teeth’ (<dadha<damstra); 
[d’e’r] ‘one and half (<dvyardha); [m'o:t, m'otü, m'oterü]; ‘large’ (cf. 
Marathi) motha, Rajasthani mothà, mothi); [rid5svü] ‘to be 
pleased'2rihavü; [l'a:t] = ‘kick’ = Jathd, [l’utfavil’] ‘to wipe’=luchavi; 
[l'uteuü] ‘to plunder’ = luithavü; [v’arv’ar] 'dispute'-vadhg, vadhd; 
[v’e:r] ‘finger-ring = vedhd; [58:08] ‘evening’ = s&jha [p’ano] ‘flowing 
of milk into udder’ (<panhava, prasnava); [s'à:t] ‘sixty’=sathi; [s ara] 
‘plus one-half’ (<sardha); [P a:b] “gain’=labha; etc. | 


Original aspiration, not indicated in the orthography, is found to 
be preserved in this altered from in pronunciation; thus, [am’e] ‘we’, 
written ame, but derived from MIA amha = OLA asma [un’u] ‘hot’ 
written Unt, from MIA unha = ugna; [kAn’Aio, k'AnAio] ‘fop, gallant? = 
kanaiyO <kanha, krsna: [n'anü] ‘ceremony of bathing the bridegroom’, 
written nànü, <nhana, snana; [s'à:da3] ‘evening’, written s&ja; etc. This 
can be compared with East Bengali (supra), $14 [i1]. 

$24. IO. Initial h remains—at least in some forms of Gujarati (It is 
very likely that further investigation in the northern dialects of Gujarati, 
as described in the LSI., Vol. IX., Part II, p. 330, and in the Surati dialect, 
LSL, ibid., p. 382, which are said to drop h initially and in other positions, 
the regular alteration of h to the glottal stop will be found to be the rule). 
But intervocal h seems to have regularly become the glottal stop, which 
then attached itselt to a preceding consonant and turned it to a recursive. 
This change is like the one noticed in East Bengali (supra.$15). 


In the orthgraphy of Gujarati, the older and fuller form of the 
word is sometimes written, and sometimes the h is written under the 
consonant which is altered to a recursive, or the h is dropped entirely. 
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Thus [b’e:n] ‘sister’ is written either 387 or 4 or নিল simply (beheng, b- 
heng, bend). The recursives which originate in this way form a very large 
group in Gujarati, and are quite characteristic of the language. It is to be 
noted that in connexion with internal h, Gujarati alters the quality of a 
contiguous [A] to [e] : Pers. Éahr ‘town’= s Abr becomes Seher— [P er]; 
lahara ‘wave’ changes to [le:r], Skt, araghatta>Pkt, arahatta, arahanta 
becomes [r’é:t], etc. This may be compared with the common Hindustani 
(and Panjabi) treatement of a proceding h and consonant into an [æ] 
vowel: e.g., kahna “to speak’=[keena], bahnoi 'sister's husband’= [bæenoi], 
ahmad ‘the name Ahmad’ = [w#em Ad], pahlwan ‘wrestler’ = pzel van, 
etc. Examples : [k’ Ait] ‘said’ = kahyü: [k.Ad'are] ‘on an unlucky day’ = 
ka-dahade; [k’a:n, k’e:n] ‘message’<kahani; [k'avo] ‘coffee’< Ar. qahwah; 
[ka:r] = kahar = ‘palki bearer’ = [k'oni] ‘elbow’<kahoni kaphoni; [gr'evü] 
‘to take’ = grehevv; [dz'e:r] ‘poison’ = jeher, jher, Pers. zabr; [d'eli] 
"upper storey in front of a house’ = dehali; [d'erü] ‘small temple’ = 
devahara, devagrha; [d'oni] ‘milk pan’ = dohani: [pro:t] ‘priest’ = purohita; 
[p a:r] ‘mountain, hill’ = pahada; [p’eran] ‘a kind of shirt’ = peherang; 
[p’e:I] ‘beginning’ = pehel, pahila; [p’elwan] ‘wrestler’ = Pers. pahlwan; 
[b' Anevi] ‘sisters husband = bahenevi; [b'a:l] ‘established, confirmed’ = 
Pers. bahal; [b’ivi, b'i:vü] ‘to fear'- bihavü [Vbibi-); [b’eu] ‘both’ = 
behu («dvi + ubha); [b'etAr] ‘better’ «Pers. bihtar; [b’o:t] ‘much, many’ 
= bahut; [m’a:t] ‘mahout = mahatd («mahamàátra) [m'a:dg] ‘inside’ 
<majhi; [m'a:l] ‘revenue district «Pers. = mahal; [m’e:, me:f] ‘cloud’ 
(megha); [m’o:] ‘face’ (<muha, mukha); [fa:] ‘road’ «Pers. rah; [r ethan] 
‘place of abode’ [Vrah + sthana); [1657] ‘small trousers’ = lehengi;[!'o:, 
1010] ‘iron’ < lauha; [Foi] ‘blood’ «lohita; [v’au] ‘a daughter-in-law’ 
(«vahü, vadhil); [v'a:n] ‘ship’<vahana; [v'e:] ‘hole’<vedha; [4১1] ‘account 
book’ < wahi; [s’au] ‘honest’ «sahu, sadhu; [s'anü] ‘wise, discreet’ ef. 
Marathi sahana ‘clever’; [ s'e:dg] ‘easily, a little’ = sahajg; etc. etc. 
[92000] ‘in front of? < sahamaü < sámahaü < samuhaü < sammuhaü < 
sampmukhaka (ef. Tessitori, Notes on the Grammer of Old Western 
Rajasthani, Indian Antiquary, 1914— 1916. $51). 


§25. IV. In addition to the above types where an existing aspiration 
(independent or consonantal) is the cause of the recursive. Gujarati shows 
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other eases where the recursives originate ever when there is no aspiration 
in the word. The reasons which bring about this change have not been 
enquired into, but it is seen that in a number of cases an earlier diphthong 
or vowel group in the word has been contracted, and recursive modifications 
of a contiguous consonant has come in. Thus—[m/’a:t] 'death'«Pers- 
Arabic maut; [ma:t] ‘checkmate’<Arabic mata («mao»ata) Pers. mat (with 
possible occurence of the glottal stop after a); [tfen] ‘ease, repose’, ef. 
Hind cain; [m’osam] ‘season’ <Perso-Arabic mausim; [l'avoni] ‘ballad’ 
«*]aavani; [s’e:] ‘hundred’<sai, sayam = Satam; [n’e:] ‘pipe of a 
hookah' «Pers. nai, [nai, [n'et(o] ‘ibidem’ «Pers. nai-cah; [m’olai] ‘pertaining 
to maternal grandfather’s house’ <*maulai<matula; etc. Here it may be 
assumed that the second or off-glide element of the diphthong came to be 
accompanied by glottal closure, it became a glottal stop, and then was 
transposed: maut«[*moot]«[*moo»t]«m' »:t] sai <[seé]> [*séa]>[s’é:]; etc. 
A similar transformance of an off-glide vowel to a glottal stop and the 
final assimilation of the glottal stop to a following consonant subsequently, 
is noticed in Bengali (see ODBL., p. 1026) : jai + che»jaiche»*ja»che»jacche 
[J3Zaccfhe, 33accfe] ‘is going’; hai+che>hoiche> *hoo»che»hocche [hoce fhe, 
hocc[e] ‘is happening’; etc., etc. 


But the recursive alteration in a few other cases remains obscure; 
[KAlA1] ‘tin’<Hindustani qalài ‘tin coating of copper vessel’; [kh'ai] 
‘ditch’<khita; [t{h’a:r] ‘dust, rubbish’, ef. Beng. chara ‘ashes’; [t{h’e:r] 
‘watery exerement’ = Beng. cherani (chera + pani); [t'étali's] ‘forty-three’; 
[tétris]'thirty-three'; [v epar] “trade’=vyapara (-y- as a glide altered to 
D]: [54১99 10000] “the Survey Department’.; [s'irr] ‘sweetness’<Persian 
Sirin ‘sweet’; [s’o:r] besides [fo:r] ‘noise’ = l'ers, Sor; etc., etc. 


§26. Gujarati has thus consonants with glottal closure as specific 
phonemes : the stops and the affiricates, simple and aspirated (although 
examples of each have not been given, it is likely that they exist, or are 
possible for the speech, for all the 20 sounds of the five varga-series), as 
well as [r', P, V’, s, f]. These phonemes have a signific value, as the 
LSI. list itself shows. To give a few instances— 
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[kd:] ‘why?’ but [k’@:] ‘where?’; 
[ka:r] ‘doer’, but [k’a:r] ‘a palanqueen-bnearer’; 
[khai] ‘food’, but [kh’ai] ‘ditch’; 
[tfirjü] ‘a bead’, but [t('irgü] ‘irritable’; 
[de ro"] ‘tent’, but [d ero] ‘log tied to an animal's neck’; 
[pa:r] ‘obligation’, but [p'a:r] 'a mountain’; 
[po:r] ‘city’, but [p’or] ‘a period of three hours’; 
[ba'rü] ‘a door’, but [b'arü] ‘singing out of tune’; 
[m:or] ‘a ehaplet’, but [m'o:r] ‘a section among Brahmans, Baniyas, 
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eo 
[re:n] ‘night’, but [re:n] ‘a kind of cement’: 

[levi] ‘take’, but [l'evü] ‘reflect, think’, 

[varir] ‘garden’, but [v'arr] ‘vessel for holding ghee’; etc., etc. 


$27. The date for this kind of modification of internal aspirated as 
well as of h in Gujarati cannot be definitely established. But it seems it 
was coming in, at least in the Old Western Rajasthani or pre-Gujarati 
stage. From descriptions of the pronunciation of the dialects of Rajasthani, 
which is a sister-speech to Gujarati, both being derived from some common 
form of Early New Indo-Aryan, it would seem likely that stops with 
simultaneous glottal closure exist also in these. Thus the LSI. for Marwari: 
‘Aspiration and the letter h are commonly omitted. Thus pad'nó for 
padh'nó, ‘to read’; pailo for pahilo, ‘first’; kaíno for kah*no, to say (Vol. 
IX, Part II, p.20); cf. alop for Central and Eastern Rajasthani, LSI., Vol. 
IX, Part H, ps.33-34 (sair for shahr ‘city’, ado ‘half’ = adho, sikno ‘to 
learn’, say = sahaya ‘help’, etc.); and for Malvi. ibid., p.54 (‘there are 
numerous examples of the dropping of an aspirate. Thus, kado for kadho, 
‘draw (water); adài for adhài, ‘two and a half’; kido or kidho ‘done’; 
etc.) The source speech of Western Rajasthani and Gujarati on the one 
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hand, and the Central and Eastern Rajasthani dialects and Malvi on the 
other, might have developed this characteristic, which was later inherited 
by these in common. 


§28. In the Old Western Rajasthani speech as described by L. P. 
Tessitori (Indian Antiquary for 1914-1916), -h- is generally retained, and 
so are the aspirates. But already -h- is found to be dropped in a word or 
two (837 [3], Indian Antiquary article refered to), and is also found to be 
inserted between vowels to avoid a hiatus ($38); and interesting are the 
few cases where the -h- is thrown back before the foregoing syallable, like 
melai<melhai<mellai ‘descends’, with characteristic change of -]l- to lh 
($42, 851). Can we take it that the spelling mehalai, found in two MSS. 
which Tessitori placed during the first half of the 16th century, did 
actually represent a pronunciation [me»91Ai] or [m'el Ai]? The -h- as an 
euphonic insertion may very well represent a glottal stop glide to preserve 
a separate or distinct utterance of a vowel from a preceding one. Cf. also 
the following (Tessitori, $51): 


*divasatakah»diahadaü»*dihaadaü»dibadaü» Modern Gujarati 

[d’a:ro] ‘day’; 

*paridhapayati>parihavei,-vai>pahiravai>p’era’ve] 

‘puts on’; 

mellai>melhai>mehalai>[m’ele] ‘sends’; 

vallabhab»vallahu»vahilu»[v'a:1] ‘love’; 

sammukha-ka (sagymukha)»samahaü (samahu)>sahamaii>[s’ amü] 

‘in fron of’; 

The so-called deaspiration of the aspirates in an intervocal position 
in Rajasthani is actually a recursive treatment as in Gujarati, and it is 
either be an independent development in Rajasthani, or has been derived 
from an ApabhbrarhSa source: nothing is known for certain in this matter. 


But it is not unlikely that the glottal stop pronunciation of -h-, at least 
intervocally, came in during the 16th century. 
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Panjabi. 


829. Detailed phonetic study of only one form of Panjabi has so 
far been made accessible to us, that spoken round about the towns of 
Wazirabad and Gujrat. in Dr. T. Grahame Bailey’s Panjabi Phonetic Reade 
(London, 1919). This form of Panjabi is an extreme dialect, on the Lahnda- 
Panjabi frontier. It is marked by a remarkable treatment of the voiced 
aspirates, and of h. Other forms of Panjabi doubtless are also marked by 
this treatment. At present, we have no recursive treatment of the aspirates, 
no glottal stop modification of the h, whatever might have been the 
situation in Old and Middle Panjabi times, or earlier. But the voiced 
aspirates are deaspirated, and further they are unvoiced initially and this is 
accompanied by modulation of voice (tone); and the syllable with an h 
also undergoes modification in tone. The question of these tones of 
Panjabi and their origin as a phonetic phenomenon has been discussed by 
Dr. Jules Bloch Gn Melanges Linguistiques offerts a M. J. Veudryes, 
Paris, 1925, pp.57-67). 


330. A study of the examples in the Punjabi Phonetic Reader from 
point of view of the treatment of the aspirates and of h would show 
that:— 


I. Unvoiced aspirates retain their aspiration in all cases: e.g. [khol] 
‘open’, [A okha] “troubled, with difficulty, [akh] ‘say’, [thik] ‘right, ‘correct’, 
[kothi] ‘house’, [dit:ha] ‘seen’, etc., etc. 


$31. Il. Voiced aspirates are treated as follows:— 


Initially, they are turned to unvoiced stops, with low rising (or low 
rising-falling) tone (which is represented by the symbol [০], beginning 
about a tone above the lowest note which the speaker can command, and 
rising about two semi-tones and sometimes falling again about a tone (cf. 
Jules Bloch, article referred to, p.58) : thus, [pvuk:h] ‘hunger’= bhukkhg; 
[tivan] ‘reflection’= dhyana : [tvAg:a] ‘ox, bull’ = dhaggà; cvaru = 
cfvaru] ‘broom’ = jhárü; [kvora] ‘horse’ = ghora. 
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Internally, they are deaspirated : in the interior of a word, the 
following vowel when stressed takes the low rising tone (cf. Bloch, article 
referred to, pp.60-61): thus, [k Arva] past tense of karh ‘boil’ = prakrit 
kadh. [k Adva-] causative of kaddh ‘eject’: [v Advi] passive of vaddh ‘to 
cut’, and when the accented syllable procedes the aspirate, it obtains a 
high falling tone, which ‘is uttered about a fifth seven semitones) above, 
the first note of the low-rising tone’: thus, [bAd:a] ‘tied’<[bAn:na] = 
baddha < banhja: [cAr = c( Ar] ‘mount’ = carh; [déora] ‘one and a half 
= deorha; [küj-küjz] ‘something, somewhat’ = kujjh; [sA b] ‘all’ = sabh; 
[sAmj3] ‘understand’= samajh; etc. 

In words like [p abi] ‘brother’s wife’ = bhabhi, [tvid] ‘stomach’ 
= dhidhg, [cv Aygi, cícAngi] ‘coppice’ = jhaüghi, we have both initial 
and internal aspirates treated according to their position, the words having 
two tones side by side, resultant on the loss of the aspiration. 


$32. III. Original h, initial and originally intervocal :— 


Initially, it remains in a strong or accented syllable which takes up 
the low-rising tone: e.g. [A vAt:h] ‘hand’, [Rh ^s] ‘laugh’, ‘smile’, [A vo] 
‘ho’ [h vAzrat] ‘his highness’, [R vof] ‘sense, consciousness’; a weak or 
unstressed syllable with [A] drops, together with the [A], or is rendered 
very weak— and the following syllable takes the low-rising tone: e.g. 
hameSa ‘always’>*hemesa, *hmeSa>[m vefa]; [hv As] ‘laugh’ but hasa 
‘to cause to laugh’, hasandvala ‘a jester’ become [os va, as vanvala]. 


Internally, h is dropped, but in its influence in the matter of tone 
it behaves like voiced aspirates; thus there is low-rising tone on the strong 
vowel occurring after an an originally intervocal or post-consonantal h: 
e.g. baha = baha ‘cause to sit’>[ba và, b va], as contrasted with [b] = 
baih ‘to sit’, with stress; [dviara] ‘day’ = dihara; [kvani] ‘story’ = 
kahani, kahani; [nvera] 'darkness'- anherà, enhera; [lv Aor] ‘Lahore’, 
either from lahaur, lahaur, *lhaur or from *halaur, *halaur, *halur (=Salatura: 
cf. Bloch, article cited above, p.60, foot-note); [kumivar] ‘pottar’, = 
*kumihar < kumhiar; [m favur] ‘famous’=masahiir. When it occure 
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after a strong syllable, original intervocal h (now either intervocal or pre- 
consonental or final) is equally dropped, but the preceding strong syllable 
takes the high-falling pitch: e.g. [tè] ‘reamain’= raih, rah; [be] ‘sit’=baih, 
bah; [bAot] ‘much’=bahut; [k Ara] ‘iron pan’ = karáhà; [kida] ‘whose’ = 
kihdda; [kéa] ‘what kind of-kehà; [trii], oblique of trai = ‘three’ < trihü, 
tritih; etc. 

$33. The substitution of tone for aspiration is characteristic of 
Panjabi, yet this is not an isolated phenomenon occuring in Panjabi alone. 
Mention has been made before of stress and high pitch in syllables having 
the recursives in East Bengali. This high pitch is heard in stressed syllables, 
and it goes hand in hand with the recursive: it is not signified by itself 
alone. Thus Faridpur [“bat>oile, ‘b’at khaé na] ‘when one has rheumatism, 
one should not eat rice’, lit. ‘rheumatism having-occurred, rice one-eats 
not’=batd haie, bhatd khayd nā, where [bat] and [b'at] as forming first 
important words in a sense group have the usual Bengali stress, but [b'at] 
is pronounced at a higher pitch; Noakhali [fetar k'a"de g'a »oise boli 
98516 ka"de] ‘he is crying because he has a sore on his shoulder’, where 
[k'a"de] and [ga] appear to have slightly higher pitch than the other 
words. So Maimansing [k'a"de g'a deikke fie kanta se] = küdhe gha 
dekhiya se kaditeche, where [k'a"do] and [ga] have this high pitch, as 
well as stress. But this pitch is level, not rising-falhng or in any way 
modulated, and it is rather difficult to distinguish it from strong stress. 
The characteristic sentence intonation of the dialect also interferes, especially 
when the pitch (or stress) is on a non-initial syllable, and makes the 
problem still knottier : thus in Maimansing, a common type of finishing 
intonation in a sentence is this type :~, which to some extent is heard in 
polysyllable words as well, and hence it is difficult to distinguish in the 
matter of pitch between [kumar] ‘prince’=kumara and [ku'mar] 
‘potter<*kumhara<kumbhamara, ['gura] ‘horse = ghora and [gura] ‘fair, 
white’= gorà (<gaura-). At the present moment, education is imposing the 
aspirate sounds in East Bengali, at least initially, and further development 
of the aspirate»recursive with high pitch will be interfered with as education 
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spread more and more. Change of [gha:> *'g’a:>*'ga:] 'sore'— would 
make the tone alone the distinctive feature of the word, marking off from 
[ga:] ‘body’, and the East Bengali dialect would the arrived at something 
like the Panjabi distinction, by tone only between [kora] ‘whip’ and 
[k vora] ‘horse’ [pai] ‘pie, a coin’ and [pvai] ‘brother’. But such a situation 
seems not to have arised yet. 


334. How far is the recursive treatment of the aspirate connected 
with tone? In some languages at least, a high falling tone goes hand in 
hand with the glottal stop (ef. LSI., Vol. 1, Part II, 29: Burmese). For 
Panjabi, the analogous case of transferred aspiration > glottal closure in 
East bengali and Gujarati would be helpful, if jonly for speculation. 
Commonly NIA. bhài- E. Beng. [b’ai] with high pitch= Panj. [pvai]: 
can the from [pai] be from an earlier [b'ai] (with or without high 
pitch). in which the loss of sonority in the consonant was compensated 
by the low-rising tone? MIA duddha 'milk'» didha>East Bengali [d 'u:d], 
but Panjabi [dtid:]=duddhd; the Panjabi form is on the basis of similar 
transference of aspiration, and its change to the glottal stop—[*d’uddoa]. 
The recursive treatment of the aspirates is a phenomenon very widely 
spread in the Indo-Aryan area—in East Bengali, in Gujarati, in Rajasthani, 
in Sindhi, and certainly in many other tracts, portions of the Panjabi and 
Lahnda areas being in all likelihood included. But accurate informations 
is wanting in this matter. Thus the account of Lahnda articulation in the 
LSI. (Vol. VIII, Part.1 p.235, p.251) would suggest the existence of the 
glottal stop for h and the recursive pronunciation of at least the initial 
voiced aspirates. Until Dr. Siddheswar Varma's paper on the Phonetics 
of Lahnda is published, the consideration of this matter will have to be 
postponed. I have recollection of a 'Panjabi' person—possibly a man 
from South-Eastern panjab, saying [d ærəmtala] (on a basis 
[dohrAmtAla]) for Dharamtala the name of a Calcutta locality. I heard a 
Muhammadan gentleman from Haidarabad (Deccan) whose family was 
settled there for generations say [kea b'ai] for kya bhai ‘what, brother?’ 
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Deccan Hindustani I am convinced has the recursives for the voiced aspirates 
and substitutes the glottal stop for h, like Rajasthani. The strong tendency to 
deaspirate or to transfer the aspiration, which is noticed in the Pahari 
dialects (ef. LSL, Vol. IX, Part IV : p. 116, Kumauni; p. 377. Western 
Pahari in general; p.385. Jaunsari; p.460, Sirmauri; pp.478-479, Sirmauri 
Curipari; p. 495. Baghati; p.560, Kiunthali; p.673 Kuli; p. 689, Inner 
Siraji; p. 721, Mandeali; etc.), may be reasonably expected, following what 
has been revealed elsewhere, to be, at least in some of the dialects, only a 
recursive alteration of the aspirates. And as Jules Bloch quotes from T. 
Grahame Bailey (Linguistic Studies for the Himalayas), in one dialect at 
least that of the tract tof the north of Jubhal (to the east of Simla) bhai and 
ghorà occur as [ba»é] and [go»ro]. A recursive alteration of the voiced 
aspirates and a change of h to the glottal stop, would not thus be a 
hazardous assumption for the dialects of the Panjab at some not very early 
age. Al-Birüni writes Lauhawar for Lahore: it his transcriptions is based on 
local pronunciation (which very likely it was), it would go to show that the 
-h- was heard as -h- in the 10th—1ith centuries. The change in Panjabi 
would seem to be recent, ie., New Indo-Aryan, and it is a development 
which has its independent parallels or similarities in the other NIA. language 
areas. 


Sindhi. 


$35. The recursives in Sindhi and their origin have been fully 
discussed by R.L.. Turner (the Sindh Recursives or Voiced Stops preceded 
by Glottal at Closure, in the BSOS., London, Vol.III) Only stop recursives 
are found in Sindhi—[b’], [d’], [g] and [(J’) dz']. These originate initially, 
from MIA. [b], [d] and [d] [g],-and [J]; and internally, from MIA. double 
stop groups [bb], [dd] and [dd], [gg], and [JJ]. The treatment of the 
OJA.>MIA. aspirates in Sindhi has also been indicated by Dr. Turner 
(pp.311—312 of article cited). Initial aspirates were simply deaspirated 
when the following syllable had an aspirate of h in MIA. This was a sort 
of belated operation of Grassmann's Law in Sindhi. In other cases, the 
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initial and medial aspirates remained; and the unvoiced aspirates as well 
and h were not touched. This glottal stop accompaniment of the stops 
(and aspirates under certain conditions) in Sindhi is placed by Dr. Turner 
at some period between the third century B.C. and the first century A.D. 


$36. The case of Sindhi apart, recursives in place of the aspirated 
voiced stops and the glottal stop in place of the h (with subsequent 
shifting of the glottal element to the head of the word, giving rise ta fresh 
recursive consonants or initial glottal stops, and in some cases to tone), 
thus seem to characterise New Indo-Aryan speeches over a wide area. The 
exact line of isogloss in this matter is not know; but, in our study of the 
development of Indo-Aryan, the subject, as can be seen, is one of paramount 
value; and our imperfect knowledge of facts in connextion with this 
important question of Indo-Aryan phonology emphasises the necessity of 
an immediate and a thoroughly scientific phonetic investigation fof the 
various spoken forms of Indo-Aryan. 


(Calcutta, January 1929) 
Indian Linguistics, 1931 
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JOHANNES JOSUA KETELAER, WHO was born at Elbingen in 
Prussia and served in India under the Dutch East India Company during 
the first two decades of the 18th century, wrote, in Latin, the first grammar 
of Hindustani (Hindustani). The exact date when the work was prepared is 
not known; it was published from Leyden in 1743, being incorporated in 
a volume of dissertations on Muslim, Biblical and other oriental subjects 
written and edited by David Mill (Millius),— but it was evidently written 
before 1716 when Ketelaer went to Persia, where he died. The tentative 
date suggested for the work is c. 1715. 


2. Signor Emilio Teza first brought the work to the notice of 
modern scholars, in January 1895, when he read a paper (Dei primi Studi 
delle Lingue indostaniche alle note di G.A. Grierson) before the Real 
Accademia dei Lincei of Rome, supplementing the article which Sir 
George A. Grierson wrote on the “Early study of Indian Venrnaculars in 
Europe’ which appeared in the Journal of the Asiatic Society of Bengal 
for 1893, Part 1. In the proceedings of the Asiatic Society of Bengal for 
May 1895, an abstract of Signor Teza’s paper was given by Sir George, in 
which he included a note on the life of Ketelaer by W. Irvine. Signor Teza 
evidently had not seen Ketelaer’s book, but he had found a mention of it 
in the Preface of the Hindustani Grammar by B. Schultze, published from 
Halle in Saxony in 1744; and Ketelaer’s Version of the Lord’s Prayer in 
Hindustani quoted by Teza (and then by Sir George) seems also to have 
been taken from Schultze. In the Linguistic Survey of India (LSI) ৮০01. 
(Western Hindi and Panjabi), pp.6-8, the biographical note on Ketelaer 
has been given, together with a brief account of Mill’s work and Ketelaer’s 
Grammar, some peculiarities of which have been noted by Sir George. 
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The Lord’s Prayer as translated by Ketelaer has also been reproduced, in 
which one or two misprints have crept in. This is the fullest description of 
the work I have seen: 


3. The value of the work of Ketelaer in studying the development 
of Hindustani is quite apparent. The formation of Hindustani is one of the 
yet unsolved problems of New Indo-Aryan Linguistics. Ketelaer’s grammar 
is a rare document giving an early observer’s record of a current form the 
language while it was still in fluid stage. European missionary and 
commercial activity working under the stimulus received from the spirit 
of curiosity roused by the Renaissance has naturally to take into note the 
languages of the land, in India and elsewhere. Already in the 17th century 
grammars of Tamil and Goanese were written and published by the 
Portuguese missionaries. Bengali seems also to have been studied with 
some care during the century; but the first grammar and vocabulary of the 
language to see the light was that by Padre Manoel da Assump¢a6, which 
appeared in 1743 from Lisbon, in Portuguese and in the Roman character 
(a reprint of this grammar, with a Bengali translation, and with considerable 
extracts from the vocabulary, has been published by the Calcutta University 
under the joint-editorship of Mr. Priyaranjan Sen and myself’). The first 
Hindustani grammar, going back to over two centuries from now, is well 
worth a detailed consideration. 


4. In 1921 while I was in England I was fortunate in accidentally 
securing at a second-hand bookseller's copy of Mill's entire work (the full 
title of which is given in the LSI, IX, p. 7, and I do not repeat it), and this 
has enabled me to study Ketelaer's work. In addition of the Hindustani 
grammar (De Lingua Hindustanica, forming the first chapter, pp.455-488, 
of the Miscellanea Oriental), Ketelaer seems also to have been responsible 


'Manoel da Assumpcam’s Bengali Grammar, fascimile reprint of the original 
Portuguese with Bengali translation and selections from his Bengali-Portuguese Vocabulary, 
Edited and Translated, with Introduction, by Suniti Kumar Chatterji and Priyaranjan Sen, 
Calcutta University, 1931. 
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for three Hindustani vocabularies in Mill’s work. It may be mentioned 
that Ketelaer’s authorship of the Hindustani grammar is acknowledged in 
Mill’s Preface; and there mention is made of his writing the Hindustani 
miscellanies in the 'Belgic' idiom (Dutch is obviously meant) which were 
translated into Latin by Mill. The Hindustani grammar is followed by the 
‘Rudiments of the Persian Language of to-day, as in use in Hindustan, and 
in the Courts of the Mohammadan Kings of India', forming Section I of 
Chapter IT of the Miscellanea Orientalia. This grammar is a very short 
one (pp.489-503) and in all likelihood it is from Ketelaer, too. Added to 
the grammar is a list of some 140 verbs (pp.503-509) given in three 
columns, in Latin, Hindustani and Persian; and a vocabulary of some 650 
Words, in Latin, Hindustani, Persian and Arabic (pp.510-598); and following 
this, forming Section II of Chapter II of the Miscellanea Orientalia, is a 
collection of what appeared to Ketelaer to be homonyms or slightly 
different words from Hindustani (pp.599-601). This last should have come 
along with the Hindustani grammar, forming Chapter I of the Miscellany. 
The Persian and Arabic words are given in the Arabic character, but the 
Hindustani is everywhere in the Roman. In the above-mentioned 
quadrillingual vocabulary (‘Etymologicum Orientale Harmonicum’), there 
is in the foot-notes a learned lexical and comparative commentary on the 
Arabic words which is evidently from Mill himself. Mill gives references 
to the occurrence of the Arabic words in the Arabic version of the Bible, 
and quotes Hebrew equivalents. In considering Ketelaer's work, these 
Hindustani vocabularies have also to be taken into account. 


5. ketelaer’s grammar begins with a note on the Dévanagari Alphabet 
which is illustrated by a plate opposite p.456, the text reffering to the 
Devanagari letters in this plate by means of numerals written under them. 
The letters as reproduced in this plate are in a very indifferent hand, and 
are based on the script as employed in Western India and Rajasthan. 
There is a heading— Or Sri Ganésai namah. Then follow from the second 
line the letters of the Dévanagari script, with numbers under them for 
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reference to the pronunciation given on the page opposite. The letters go 
on in the usual order, after the benedictory Om Sri nama sidhah. The 
following forms are note-worthy,— হি $t for /i/,gg= /u 0, RT fer t= Ar 
IV and হইতীবী = for / é ai o au/. The vowels end with & at: (in the plate 
occuring as জ Wf: ). The pronunciation as indicated seems to have been 
written down by some one with a very bad ear for foreign sounds and a 
worse way of representing them—it may be that Ketelaer himself was not 
responsible for it. For example si &: printed in the plate as জ WI: are 
indicated in the pronunciation tables as /ang gha/ (for / ^| Aha/-am al). 
This is how the pronunciation of the Dévanàgari letters is sought to be 
expressed: 


ন্ক = /k/ (‘like keph of the Arabs’), @= /k/ (‘like keph of the 
Arabs’), 7 = /gha/ (‘pronounce like fof the Arabs’), 4 = /dgja/ (‘like 
Arabic z —evidently the Egyption value of z was known to the writter), = 
= /nia/, ASA = /tgja, tscha, dhea, dgja/, ন = /nia/(‘does not differ from 
letter No.6 = 3), ¢3 € € = /tha, tscha, dha, dhgja/, vt = /nrha (this is an 
attempt to indicate the value of T=), লগত লন /ta, tha, dha, da, na/ 
, V8 লস /pa, pha, ba, bham, ma/, অল 8 = /ja, ra, la, wa/, NW € ত 
= /sjang, k'cho, sja, ha, lang/ (the North Indian value of as kh, indicated 
as (/k'cho/, is interesting to note), and = & /k'cha/. Then follow the 
consonant conjuncts with vowels— /pa, pa, pi, pi/, etc. In two other plates 
the Dévanagari letters are given again three times, with Roman 
transliterations along with the letters on the plates. In the plate opposite 
p. 458 are given the Dévanàgari letters twice, under heading I. Devanagaram 
and 11. Balabandu, and they figure again in a following plate. I. Devenagaram 
is badly copied out for the plate, and uses vt for the @ : this would seem 
to be taken from some North Indian pandit. IT. Balabandu evidently 
comes from Maharástra, judging from the style of the letters. The two 
transcriptions in this plate differ from each other, and although the aspirates 
and the cerebrals have not been properly rendered, they are on the whole 
much better than the absurd equivalents given in the text. In this plate, 3 
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31 : are transcribed as / am aha/ (for {Am Aha/) and as /ttza/and/stshae/ 
(for a 3 = / ch/pronunciation). The last plate of Dévandgari reproduces a 
beautiful Benares hand, and the transliteration is much better done, with 
the aspirates properly differentiated from the pure stops by /h/; the values 
of the letters were taken down from a Bengali—perhaps an East Bengali 
pandit;—they are almost identical with the transliterations given for the 
Bengali letters (equally beautifully written and reproduced) in the plate 
following: in both of these, & জা are transcribed as / oua ya ana/, following 
the Bengali names of these letters / fiw3, 13, ano/, w 9 as /sa sha/ (or /scha/), 
corresponding to the East Bengali values /tso, so/, " as /sja/(i.e. /ja/, 
Bengali pronunciation of 4 being j), W as /sha/, & as /kha/, and 8i 8t as / 
ang ach/ (in North India %: would be pronounced as /aha/). These various 
transcriptions of the Devanàgari alphabet during the first half of the 18th 
century have some slight interest in New Indo-Aryan phonetics. In addition 
to the above, Ketelaer's grammar includes another plate giving the Lantsha 
and Tibetan alphabets, as well as the Mongol equivalents of these, with 
Roman transliteration. These plates of alphabets, together with the notes 
and references in this introductory section,—it may be the entire section 
on the letters— seems to be Mill's addition; but Ketelaer might have 
brought the alphabets written on sheets of paper from India. 


6. The grammar proper begins from the third page of the work. 
There is nothing said about the pronunciations of Hindustani— the author 
seems to take it for granted that his Dutch values of the Roman letters are 
known to his readers, and he starts at once with the Declinationes Linguae 
Hindustanicae. Ketelaer's attempt to render the Hindustani sounds he 
heard is quite interesting, and is not without significance in the study of 
Hindustani phonology. 


7. The vowels which Ketelaer heard seem to have been the same, 
or very much the same found in Hindustani of Western India. 


/à/ is represented by /a/ commonly, by /e/ frequently and by /o/ 
rarely: e.g. /sachti (59500), bandoech (bandüq), karta (kartā), tsjenga 
(canga), carres (xaraj), telle (tale), gea (gaya), der (dar), nenga (08058), 
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kesmet (xizmat, xidmat), benaje (banal); koo.mat (kahd mat), somsje 
(samjhe)/, etc. /29/ in /heddi (haddi), karro-met (karamat)/ etc. is exceptional. 


8. /à/ is represented by /a, aa/: /beetha (0618), -ka (-kà), boedia 
(burhiya) admi (dmi), ank or anck (8107), kja (kya,) kiswaste (kis waste); 
baab (bap), maa (ma), nimaas (namàz), jaad 80), peaar (pyàry; etc. 
Exceptions are-/ao/ in naom (nàmy, /æ/ in gel (gali)/, /ay / in /kay 
tsjoeke (kha cukà), boeray (burā; or ?7buraty, /auw/ in /derriauw (daryày, 
/o/ in /karromzt (karamat)/. Finally, /-à/ is often denoted by /-e/ or /-æ/, 
especially in the verb forms: e.g. /degge (daga), poeranne (puràna), teere 
(terah, 13) beside teera (téra= thy), me packerte (mai pakarta), me paetste 
(mai puchtà), me dounte (mai dhürhtà), ayre hoez (aya 0078), etc. 


9. /1/5/1/, rarely /ie/: /gin (V gin), sicheghe (sikhéga sikhügà), tiesra 
dien (01915. din); in /duwanna (diwanaY, we have /u/ for // [/ie/, is often 
written as /je/ especially at the end of a word]. 


A/-e/, also As: /üer (tir), darie (81107), nietsje (nicé), alamgiere ('alam- 
giri); teeri (57), patsjayi (pātšahiy, etc. In a few instances it seems final /-e/ 
indicates /-i/: e.g. /alamgiere (‘alamgiri)/. Final /-i/ also = /y/ (i.e. ii): /bhay 
(bhai), koy (kor), dsjamway (125/21), boeray (burai) /. 


10. /u/ 1s represented by /u, o/ and [oe], and /ü/ generally by /oe/ 

sust (sust), poeranne (puranà), bod (but), moft (muft), Godda (xuda), 

hunga (hüngà) poeroeb (pürub for pürab), pokkar (81087), dsjoeroe (jorü), 

toesje (tujhé), boellonga (bhulüngaY, etc. The digraph /oe (=u, üYy is 
peculiarly Dutch. 

11. /e/ is generally indicated by /ee/, also by [e]: /beethase (béta-se 
for bété-sé), teel (tel), andeer (andher), deete (deta), tsyyé (cahiyé)/, etc. 
Transcriptions like /toesje (tujhé)/, with /z/ for /e/, are exceptional. 

12. /ó/ is indicated by /oo/, also by /o/: /dhoobi (dhébi), doost 
(dist), toop (top), ankkon (akh-k6), gorra (ghorà), me dsjoetbol-tetha (mai 
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jhüth 0615 tha), tsjoori (corr), koo (8136), soo (só'0), hougea (ho gaya)/ 
, etc. We have /oe/ in /dsjoeroe (joruy, Cf /auw, kauw‘ dsjauw-ào, khao, 
jao/. 

13. From the frequent use of /e/ and /o/ for short /i/ and /w, it is 
likely that these short values of /e/ and /o/ were actually heard: e.g. / 
tommare (tumhara), saheb (sahib), goelam beside golammi (gulam, gulami), 
hoekem (hukmy. 


14. /ai/: it seems that Ketelaer heard the modern sound of /æ/or /26&/ 
, and this he indicated by /e, ey, æ/ and also in a weak position by /a/: e.g. 
/me (mai), he (hai) medda (maida), peyssa (paisa), beth, betth (baith), 
kensch (khaic), sethan (Saitan), paedda (02108); ghoebha (xub hai), bhel 
(bail), kapprel (khaprail), innekon pakkertaja (inhe kó or inkó pakartà 
hai); etc. 


15. /au/: the modern values of /5/ or /56/ seems to be indicated by 
Ketelaer's transcriptions /o, oo/ and /ou/: /kon (kaun), tsjockje (cauki watch), 
oor (aur) loondi (laundi), tsjoute (cautha), hathorie (-hathauri) doure (dauroy, 
etc. 


16. The present day Hindustani modification of vowels-especially of 
/a/—in connexion with a following /h/ seems also to have characterised the 
language beard by Ketelaer. The group /ah/ then as now = /z/: e.g. /bhen/ 
(/bahin/: the pronunciation heard by Ketelaer was probably /b’e:n/), /pelle 
(pahilà) dhaina haat beside dana haat (for [dehna: ha:th] = dhiana hath), 
penne (pahiné), ney (nahi), tsjoeprea (cüp raha), ree (rahé)/, (but c f. /ro= rab/ 
, imperative 2 sg.), /reena (rahna), gerra (gahra, gahira/, etc. In tsjyé, tsjeyte/ 
we have doubtless an attempt to represent /cáhiyé, cáhtà [c(zie, cfetal/, 
which we often hear for /cahtyé, cahta/. Cf. also /merwan=mihrwan/. 


17. Loss of vowel: an unaccented short vowel is often dropped:/ 

brabber (bárabary, /frusta/ for /*frista (féri8ta)/, /ghlas (xàlas), bras (baras). 

The converse process of vowel insertion also is, noticed: /boellana 
(bhulna), isseka (15105), innekon (inkoY. 
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18. Nasalised vowels: at times the nasalisation is dropped, but 
generally there is an attempt to indicate it by an /n/: /me (mai, also mé), 
haste (hasta), ghawar beside gemaer (gawar); oenth (üt), ontsjata 
("ücata-height), ank or anck (akh), oeanse (wahà-s&)/; the prepositions /- 
kon, -son (-k6, -s6)/, /aandhoe (arii= juvencus), kenschna (khaicnày, etc. 
Cf. /bhaina haat=baya hath/. 


19. The consonants are those now found in Hindustani. The foreign 
sounds of /q, x, f, z/ seem already to have been commonly heard—at least 
in court circles—for Ketelaer attempts to indicate them. The case of /q/ 15 
not so sure, and it is quite likely that ordinarily /k/ was substituted for it. 


fk/ is denoted usually by /k/, and frequently by /kk/ and /ck/; e.g. 
/kaam (kam) kar (kar), akkele (akéld), hockum (hukm), lackrie (lakri), 
poekkar or pokkar (pukar), -kon (-kó = -ko), tsjoeke (cuka), paak (pak), 
karnekon (karné ko), uska (uska)/. Cf. /taxier= taksir (for taqsir)/. 


/kh/, the Indian aspirate, presented a difficulty to Ketelaer. Usually 
he writes /k/, specially initially; but /kh/, and even /kgh/ are employed, as 
well as /kk/ and /ch/ (the value of the last was /x/, the velar fricative). 
Thus /kapprel (khaprail), rak (rakh), rakkena (rakhna), sukka (01078), 
dichaya, sichaya (dikh-, sikh-), khaounge (khaiga), kghatte (khàtà), 
kaytsjoeke (kha cukà), duchie (dukhi = sick), kensch (khaic)/. In /raag (rakh 
= ashes)/,we have /g/ with the usual Dutch value of /x/ for /kh/. 

/g/ is usually transcribed by /g/: /girre (gird), gied (git), gautatha 
(gawta tha-gata tha), dilgien (dilgin), gona (gunah)/. /g/ certainly had the 
present value of an unvoiced spirant /g/-/g/, or /x/—in Dutch of the 18th 
century, as we can see from the treatment of /x/ in Hindustani words (see 
below). To represent the stop sound with this spirant /g/ of Dutch, it offered 
some difficulties to Ketelaer. In one instance we have the use of /ch = x 
for g/: /jachte-jagta/: here the use of /j/ (which has the sound of /y/ in 
Dutch) for the palatal fricative (= /j/ as in English) also is inexplicable. 


/g/ is sometimes represented by /gh/: /ghir beside gir (gir), ghai 
(586), ghawar besides gemaer (88৮81), gherden (gardan), aagh (4g), me 


140 


The Oldest Grammar of Hindustani 


sicheghe (mai sikhega for sikhüngaY. The interchange between aspirates 
and unaspirated stops is exceedingly common in Ketelaer, who seems to 
have appreciated the difference, but could not always successfully note 
them, and frequently made mistakes. See note below, under 37. 


For /gh/, Ketelaer uses /g/: /gora (ghora). gaas (ghas)/; also /gh/, 
e.g, /gher (ghar) beside ger/. 


For the guttural nasal/n/, occurring in Hindustani only before /h/ and 
/g(hy, /0/ is employed: /ank or anck (akh), hassonga (hasega, hasiinga), 
tsjenga (canga)/; etc. Final /hg/- /ngh/, as in /rengh (rang), singh (sing). 


20. The foreign sound of /q/ might have been heard, but it could 
not have been common: it would seem that /k/, or /x/ was substituted for 
it in India, at least among the people in some parts. We have no attempt 
at consistency: e.g. /khalm (qalam), nachara (naqqara), bandoech (bandiiq), 
ghasie (=xazi, for qàzi) wacht (waqt: vaxat for waqt is common in the 
Panjab), carres  karres (qarz), kanuna (gànüny; etc. 


Hindustani seems to have already adopted the foreign sound of /x/, 
and Ketelaer has taken pains to indicate it. He uses /g/ (with its Dutch 
value of /x/), /gh/ and /ch/, as well as /k/ for this sound: e.g. /godda 
(xuda), gesmet beside ghesmet and kesmet (xizmat, xidmat), ghallie (817), 
ghoen (xün), ghabber (xabr), chartsjeraa  (xarc-é-rah), biandighanna 
(bandixana), ghossjali (xus-hali), sachtie (saxti), dosek (duzax), baksnese 
(bax $né-sé/; etc. The spelling /Godda=xuda/ may have been partly due to 
Ketelaer’s fancied connexion with the Dutch word /God=xod/. 


/g/: this sound would seem not to have been common—probably it 
was pronounced, as now, as /g/, except among learned circles. Ketelaer writes 
/g/:/golami, goelam (gulami, gulàm), garieb (garib), deggabasi (dagàbàzi), 
deggz (daga), tsjogglie (০9011), morga, morgi (murga, murgi)/; etc. 

21. /c, ch, j, jh/ presented difficulties to Ketelaer, and we find a 
number of curious devices employed. For /c/, we have usually /tsj (i.e. t8)/, 
but /tsch (as in German), ts, sch and s/ are also used: /tsjockjedaar 
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(caukidar), moetsje (miici), tsitter (cittar, citr=citra), mirritsch (miric), 
kenschte, kenste (khaicta), tsijand (cand)/; etc. /tsjettia=tsjettja (cacca)/ 
shows the Dutch use of /tj/ for /c/. 


/ch/ is represented by /tsj (like c)/, as well as /ts, s/: /poetsjonga 
(puchüngà, puchégà), tsjorre (chora), poetste (puchta), tsjoekna for tsjokra 
(chokrà), tsjinaal (chinal), ries (rich), t’sjain (chà&—Skt. chaya)/; etc. 


/j/-by /dsj/ (the proper way,=/d2/), and by /sj, ds, dz, dj/, and /s/: 
e.g. /dsjieve (jrw, 17), dsjieuv (jibh), dsjate Gata), ne dsante (na janta), 
dzamah beside dsjamma (jàma), sjawaab (jawab), sjad Gad), sjagghe 
(jagah), sjoanna (jawanà), madzmaa (majmu'a), dzaladie (jaldi), wadzudi 
(wajüdi), hadjam (hajjam), passieste (pasijta)/; etc. Quite contrary to Dutch 
(and continental) pronounciation is the use of /j/ in /Jokoy (36 koi), jachte 
(Agta) and jutte Guta)/. 

[jb/: /dsj, s/ are used: /dsjoet (jhüth), somsje (samjhe), boos (bojh), 
toesjz (tujhe). 


22. Ketelaer has not been able to distinguish, at least in his 
transliteration, between the cerebrals and the dentals: and the aspirates 
and pure stops are also confused. Thus-tapoe (tapü), rootie (roti), pethie 
(péti), koetonga (kütünga), koethena (kütna), tookrie (tokri), beetha (beta), 
moetha (mota); djoet (jhüth), beth, betth (baith), oethoute (uthauta=uthata); 
dhoeba (diiba), der (dar), tidda (01905); dounte (dhiirhta), loondi (laundi)/ 
; etc. 

23. fr rh/, derived from intervocal and final single /d, dh/—the so- 
called cerebal /r/ and its aspirate—are represented in a number of ways: / 
lerreghe (laréga), dourr (daur), karwa kerwa (karwà), barra (bara), toorte 
(torti), garriwan (gáriwán), aandhoe (=juvencus, àrü), raand (rar), gora 
(ghorà), (beside gorra), cerre (sara); boedia (burhiyà), boedha (burha or 
buddha), lackrie (lakri), orrhega orre orrhena (orhégà, orha, orhna), darie 
(darhi)/, etc. 


24. The dental /t th d dh/ are represented by /t th d dh/, but there is 
interchange of the aspirated and non-aspirated forms in Ketelaer's 
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transliteration: /tom (tum), tier (tr) , doost (dost), touttha (tuthiya), haat 
(hath), tha (tha), tannadaar (thanadar), patter (patthar), hathonie for hathorie 
(hathauri), mothie (moti), koettha (kutta), batthie (batti), hatti (hathi), deete 
(déta), also dithe, faidah (fa’ida), andeer (andhér), gedde (gaddha, gadha) 
(also ghedda), koedhe (küde), dhimer (dhimar), dooe (dhowé), dhoed (düdh), 
dhoela dhoelen (dulha dulhan), doel (dhuD, ghido (=gidh), dhee (deh = 
body)/; etc. etc. | 


/n/ is represented by /n/ (in printing, frequently /n/ has been put in for 
fri: /nischan (nišān), gonna (gunah), noen (nin, dialectal for Ion = salt)/; etc. 


25. / ph b bh/: there is confusion between pure stops and aspirates: 
/parwet (parwat- parbat), peyssa (paisa), kappra (kapra), pethie (peti), 
oepper (üpar), patsjayi (patsahi); pharte (pharta), phergte for phengte 
(phekta), phitkeri (phitkari), poslaute (phuslawta=phuslata), beetha (beta), 
baab (bap), bod (but), boed (bhüt), bhay (bha), boelle (bhulé), gabroe 
(gabhrü)/; etc. The use of /v/ in /dsjieuv = jibh/ is curious. For /m/, the 
transliteration is /m/: /maa (mà), kham (kham), sjamidaan ($ama'dàny/ etc. 


26. /f/ occurs in words of non-Indian origin, and Ketelaer writes 
them /f/, differentiating from the native /ph/. Examples are copious. In 
one place it seems we have /f/ for /ph/ in a native word: /tsjolte serte for 
tsjelte ferte —caltà phirta/. In court circles at least, /f/ seems to have 
become established. 


27. ly! is indicated by /j/—/jaad (yad) kjon (kyo), gaija (gaiyà 
=gaya)/ and by /y/—/sichaya (sikahya); cf. tsjyé =cahiye for cahiye/. 

28. /r/ and /l/ are represented by /r/ and /l/, sometimes doubled: / 
beakarre (0551) kare), sjullaab (julàb), gullaab (gulab)/; etc. 

29. Hindustani /w/ is represented by /w/ and /v/, and /uw/: / 
lakriewala (lakriwala), haweli (hawélt), hauwa (hawa), dsjieve (Jrw-j1), 
karwa (karwa) meyuwa (mewa), auwe (awe), ewwel (awwal) mervan 
(mibrwan), khavige (khdwéga); oeaanse (=wahasé), soorrauri (= zōrāwarī)/ 
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give /oe/ and /u/ for /wa/. A nasalised /w/ 15 indicated by /mw/ and by / 
w/: /dsjamway (08565 

son-in-law), and ghawar beside gemaer (gawar)/. After /à/ in certain 
forms, a /w/ sound occurred in Ketelaer’s time: this is dropped now: e.g. 
/kauéna (=khawana, now khànà), me gauta tha (mai gawta tha for gata 
tha), gauwena (gawena, cf. Bengali gaona, for gana), auwena dsjauwena 


-—— — = — i 0^ 


by /whe/. 


30. /s/: the following will illustrate Ketelaer’s transliteration: / 
isseka (iska), paroosje (pardsi), tisra (tisra), soei (sti), cissa (sisd), peyssa 
(paisa), circa (sirka), cir (sir, sar), cerre (sara), doost (dost), hasse (hasé)/ 
; etc. etc. 


The word /sac/ (0006) occurs as /tjets/ and as /tsjets/: did this 
simple form prove a jaw-breaker for Ketelaer? 


/7/ was no doubt naturalised in Standard Hindustani, certainly in 
court circles. Ketelaer indicates it by /s/, rarely by /z/: /kesmet (xizmat, 
xiómat, xidmat), nimaas (namaz), tierendaas (tirandàz), dosek (duzax), 
soorrauri (zOrawarl); hazaar (hazàr), darazje (darazi), filsoos (filsoz-fatilsoz), 
dzazia (jizya)/. 

31. /$/ does not belong to the sound system of Vernacular or 
Prakritic Hindustani—it was an imposition from without, from Persian, 
reinforced by Sanskrit. Ketelaer seeks to indicate it by /sj and scb/, but 
often writes simple /s/: /sjamidaan ($ama*dan), patsjayi (pátSahi), baksnese 
(baxsné sé), nischàn (ni$an), nalasch (nàli$), ghossjali (xu$-bali), baxus 
(08553), sahanai (Sahnàaly; etc. 


32. /b/: the Arabic /h/, pharyngal sound (unvoiced fricative) had 
fallen together with the Hindustani /h/ (voiced glottal fricative), and this 
Hindustani sound is initially represented by /h/: /hass- (hàs-), haat (hath), 
hiera (hira), hatti (hathi), hazaar (hazar), hadjam (hajjém), hockem, -um 
(hukm), he (haiy, etc. Medially and finally it is usually dropped: /bea 
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(byàh), ghossjali (xu$-hàli), oeaanse (waha-sé), nanna jutte (nanha 
jutà-sandals)/ /chartjeraa (=xarc-é-rah), pakkertaja (pakartà hai), sja ( Sah), 
sjay (55810), patsjayi (pàt$ahr) loy-lou (lohü); etc. In this matter, it is 
clear that Ketelaer's pronunciation was modified by that of the outlying 
dialects, by perhaps Gujarati. In /sahanai (Sahnai)/, the /-h-/ is retained, 
propped by a vowel on either side. Final /h (há-i-muxtafi of Persians)/ is 
at times shown: /salselah (silsila), hakmah (hakmah), faidah (f4’ida)/, etc. 


The loss of /h/ in the middle of a word, with attendant modification 
of a preceding /a/, has been noted before (16). 


33. /‘/=the Arabic sound of /‘ayn/ (voiced laryngal fricative—voiced 
form of /h/) seems to have been ignored, as now: pronunciation of /*/ in 
Hindustani is found as an affectation among the educated classes. Ketelaer 
does not seek to indicate it in /malum (ma'lüm), dua (du‘a)/, and in words 
like /taaeta (tà'at), taalima (ta'lim), memaar (mima‘r), madzmaa (majma‘), 
saata (sa‘at)/, the /aa/ obviously indicates a long /a/ sound. (The final /- 
a/ in the above-indicated Arabic words is to be noted). 


34. A final /-t/ and /-p/ occasionally figure as /-d/ and /-b/, following 
German and Dutch pronunciation of final voiced consonants as unvoiced:/ 
bod (but), gied (git) , haadse for haatse (=hath-sé), keamed (kiyamat), 
boed (bhüt), baab (bap)/. Conversely there occur /ferriaat (faryad), madet 
(madad), mart (mard)/. 


35. In /doen- (=dhiirh) and phergte=phengte (phekta)/ we have 
assimilation of a following consonant to a preceding nasal. 


36. Ketelaer frequently doubles consonants: /oepper (upar) moessaffer 
(musàafir), brabber (barabar), telle (tal&), aggi (age), dsjenné (jana=born), 
hassaab (hisàb), gonna beside gona (gunàh), karringe (karéngé), reddi for 
neddi (nadi; also found as naddi in Hindustani), passarie (pasari), kissan 
(kisán), jutte (Guta), -walla (-wala)/; etc. 


The doubling in Hindustani is as often correctly represented as 
not:/dsjoemma (Jumma), batthie (batti), tsitter (cittar=citra)/; but /matsie 
(macchi), iset (izzatYy do not show doubling. 
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37. The above, in which words are taken both from the grammar 
and the vocabularies, indicates the character of the transliteration occurring 
in Ketelaer, with its phonetic and phonological implications. The third list 
of words gives some Hindustani vocables which appeared to Ketelaer (as 
a German and Dutch. speaker) to be difficult to distinguish from similar 
words. He appreciated the semantic value of the aspiration of stops, but 
his frequent inability to distinguish the aspirated and the unaspirated 
sounds in his transcription, which has been indicated before, might partly 
be due to his being more familiar with a Gujarati habit of employing the 
glottal stop for the aspirate. He distinguishes between /bag/ ‘garden’, /bagh/ 
‘tiger’ and /bhag!/ ‘flee!’, but writes them respectively as /baagh, bhagh, 
bagh/, putting the aspirate in the wrong place in the last two words; and he 
gives as similar words /dhaal (dhal=shield), daal (dal=pulses), and dall 
(dhal = low grounds)/; /dharie/, elsewhere printed as /darie (darhi) and 
darroe (dàruy. 


38. From his grammar, it is plain that Ketelaer does not describe 
the standard Hindustani language. His 15 a popular Lingua Franca which 
he seems to have. first picked up at Surat, and then probably he improved 
his knowledge of it during his stay at Lahore, Delhi and Agra. Here, too, 
he could have got the best Hindustani only in the royal entourage, the 
local dialects (except at Delhi) being forms of patois differing considerably 
from 


Standard Hindustani. Ketelaer became familiar with some of the special 
grammatical forms of Hindustani, but his grammar shows he could not 
use them, he was largely content with the Bazar dialect with which he 
managed. His knowledge of the common grammatical forms of this, too, 
was not very deep; and his stay at Surat did not help him to retain any 
correctness of his Hindustani, if he had at all acquired it in the north. At 
times it looks as if he wanted to compensate his want of positive knowledge 
by theorising. The grammar that he could prepare is very meagre indeed, 
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and wanting in both completeness and system. It is based rather on the 
haphazard notes of a busy man of the position of Ketelaer, than on a 
scholar’s detailed and leisurely study. Local Gujarati influence from Surat 
is noticeable—in the treatment of the /-h-/ in the interior of words (e.g., 
forms like /bhen-bahin, pelle=pahila, gher=ghar/, in the use of /àp-/ for 
the first personal pronoun (already noticed in the LSI, IX, p.8), in the use 
of /-nga/ for the future 2nd and 3rd persons (see below, 45) and in a few 
words which have non-Hindustani forms (e.g., /ghido=gidh/). 


39. The Declension of the Noun in Ketelaer. 


The two genders masculine and feminine are recognised, but Ketelaer 
ignores tha feminine form of the genitive and the adjective, and he does 
not give anywhere the feminine forms of the verb. He notes, however, the 
pronominal genitives /meeri, teeri, hammari, tommari ( = mër, téri, 
hamari, tumhàriy in qualifying feminine nouns, in a special paragraph 
under pronouns. He writes —/rootie hammare, uska londi (—róti hamari, 
uski laundi)/, etc. This non-recognition of the feminine forms of the 
genitive, the adjective and the verb is an important characteristic of Bazar 
Hindustani outside the Western Hindi area. 


For the number, Ketelaer gives rightly the nominative plural form 
of the masculine /-à/ nouns (= /-&/) and of feminine nouns ending in a 
consonant (= /-&/). But in other nouns he gives plural forms not found in 
present day Hindustani. He ignores the oblique case for /-à/ nouns, and 
his use of the oblique for the plural is peculiar. It is clear that Ketelaer 
wanted to reduce his Hindustani declension to a system-nouns in /-à/, 
nouns in /-i, nouns in /-ü/, nouns in consonants, both masculine and 
feminine—and merely supplied a regular set of inflexions which had 
some agreement merely with current forms. 


Of the post-positions he notes the following:—Genitive /-ka/ (/-ka/ 
; he also once gives /-ke/), Dative /-kon (-k6)/, Accusative /-kon (-k0)/, 
Ablative /-se/ (/-se/; he gives also, though not in his paradigms, other 
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forms of it as /-sem=-se and -ssoe=-si, sü/). In his texts, he gives the 
locative /-mé (as -me)/, and the dative /wàsté (waste. But he does not 
mention the agentive /-n&. This is another point showing that his Hindustani 
is not the standard speech. 


Paradigms 
(1) beetha (= betà) 
Singular Plural 
Nom. /beetha/ /beethe/ 
Gen. /beethaka /beethonka (= béto kay 
Dat. /beethakon /beethonkon (= bétd k6)/ 
Acc. m m 
Voc. /e beetha (=ai betà/ — /e beethe/ 
Abl. /beethase/ /beethese/ 
(ii)  /boedia (burhiyàY: pl. nom. /boedien (= burhiyé)/, pl. obl, 
/boedion (burhiyóy.. 
(iii)  /admi (ádmiy: pl. nom. and obl. /admion (àdmióy. 
(iv) /beethi (betr pl. nom. and obl. /beetia (bétia=bétia?)/. 
(v)  /laandhoe (ãrū ‘juvencus’)/, pl. nom. and obl. /aandoeon (-àrüOy. 
(vi)  /dsjoeroe (jorüY, pl. nom. and obl. /dsjoeroeon (jorüoy. 
(vii) /baab (bap)/, pl. nom. and obl. /baabé (=bapé?)/ 
(viii) /ank (akh)/, pl. nom. and obl., /anké (=akhé)/. 


40. The Pronouns. 


Ketelaer notes the difference in number between /me/ and /ham 


(mai— ham)/, and /toe/ and ftom (tti—tum)/: Gujarati (Gujarati) and 
Marathi (Marathi) which he had occasion to know at Surat, evidently 
helped him to find out this distinction in Hindustani (Gujarati nom. sg. / 
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hü/, obl. sg. /mé/, pl. /ame/: Marathi /mi-amhi/). Elsewhere (p. 463) he 
has remarked on the use of /ham—hammare/ and /tom—tommare/ for the 
singular also. The LSI has noted that /apre/ for the first person due to 
Gujarati influence: Gujarati gen. pl. is /apado, apano/—and the /r/ in / 
apre/ is probably the result of an attempt to represent the /-d- (=-r-)/ or the 
/-n- (resembling ~r)/. 


First Person Second Person 
N. /me-ham/ /toe (ti)—tom (tum)/ 
G. /meere (mera)-apre (=apné)/ fteere (tera)—tommare/ 
D. /mukon (0019) 10870 kon/ fteerekon (t&ereko)—tomkon/ 
Acc. /meera—hammare/ /teera—tommare/ 
Voc. /e me—e ham/ /e toe—e tom/ 
Abl. /mese—hamse./ /toese—tomse./ 


In addition he brings in /mujhe and tujhe (misje, toesjz)/ later 
under the Verb. 


The third Personal Pronoun is given as nom. sg. /whe (=woh)/, 
plural nom. and obl. /inne (= in)/. The oblique sg. form are given as / 
isseka, issekon/, accusative /whe/, ablative /isse/. 


The interrogative Pronoun is thus illustrated: 

/kon he (kaun hai) kon heoeder (kaun hai udhar), kon dourte, 
bolte (kaun daurta bolta), kja ghabber (kya xabar), kja tsjeyte (kya cahta?), 
kjon ney (kyo nahi), kiswaste, kjon (kyo), kitte (=kitta)/. 

The Relative and other pronouns are omitted. The feminine forms 
/meeri, teeri, hammari, tommary/ are illustrated. 

41. The Pronoun is followed by a note on the negative particles/na, 
mat, ney/; and illustrations of the use of /mat/ are given, like/mat dsjauw 
(mat Jao) and girre mat (gire mat)/. 
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42. We have then a paragraph illustrating by examples the formation 
of abstract substantives in /-ie (3/, e.g. /ghoeb—-ghoebje (xüb—xüb1), 
alla-allahie (allah—allahi), andeer—andeerie (andhér—andhéri)/; etc. 


43. Comparison of adjectives is next taken up: /kalla—issoe kalla 
(05815 7535 kala) and sabsoe kalla (sab-so for sab-sé kala), karwa—issoe 
karwa—sabsoe kerwa (karua, karwa)/, etc. 


44. Word-formation is illustrated once again, the affixes /-gar/ and 
/-dar/ and /-ar/ (/gonna—gonnagaar, dsjimien—dsjimidaar= zamin=-zamidar, 
sonna—sonnaar=soner/ etc.), the affixes /-ci, -wala/ (/toop—tooptsie-tóp, 
10001, karnai—karnaitsjie, lackri—lackriewalla/ etc.) being given. /Tierendaas 
(tir-andaz)/ and /deggedaas for deggebaas (daga-baz) are wrongly explained 
as showing an affix /daas (=*daz)/. The feminine-forming affix /-en (=- 
an) is noted, as in /dhooben, malen, mootsjen (dhoban, malan, mocany. 


Next, Ketelaer seeks to explain the suffix of endearment /-ji/, 
which he gives as /dsjieve= jiw/: he thinks, from /baab dsjieve, saheb 
dsjieve, maa or bhen or bibi dsjieve (bap, sahib, mà, bahan, biwi, --jiy, 
that /beetha dsjieve, beeti dsjieve (= béta-ji, beti-j1 are allowed in addressing, 
in the sense of ‘dear son, dear daughter’. 


The employ of the word /fallaan (fulan) is explained, and then 
comes a further note on comparison, with two sentences—/admi gorasoe 
ghoobha (admi ghórá-se xüb hai) and hathi bhelse barrahe (hathi bail-sé 
bara hai). ; | 


45. The rest of the grammar is taken lip with Conjugation (pp. 
466-485). Ketelaer's treatment of the verb makes it quite clear that his 
Hindustani is the ‘ungrammatical’ bazar dialect. The feminine forms of 
the verbs are unknown to him, and he gives no hint about the passive 
construction of the past tense of the transitive verb. The three persons 
have only one form, in both the singular and the plural. One interesting 
point is that in the future the form for the first person singular is extended 
to the second and third persons, and the nasal from the first person 
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singular infects the other persons and number. In the bazar Hindustani of 
Bombay and of Gujarat towns, one hears /ham jaenga, woh jaénga, wë log 
karénga, séthji kal aénga/ etc. A similar usage is seen to characterise 
Ketelaer’s Hindustani; and the form without the /-n-/ and that with the / 
-n-/ Ketelaer through mistake differentiates as being two types of the 
future (e.g. in giving the paradigms for root /kar/, he gives first, as 
Futurum, singular /me, toe, whe karonga/, plural/ham, tom, inne karonge/ 
, and then, as Futurum Secundum, singular /me, toe, whe karrega/, plural 
/ham, tom, inne karrige/). 


Some of his paradigms are given below: 

(a) Substantive verb /he/: 

Present, singular /me, toe, whe he/, plural/ham, tom, inne hoe (i.e. 
hai, hüy. 

Imperfect, sg. /hoea/, pl. /hoeé (hüa, hiié)/. 


Perfect, sg. /hoeétha/, pI. hoeéthe (huethà, for hua tha, and 056 they 
Pluperfect, sg. /nougea/, pl. /hougee (ho gaya, ho gaya)/. 


Future, sg. /hunga/, pl. /hunge (hungà, pl. hunge)/. 
Second Future, sg./hoónga/, pl. hoónge (-howunga, howunge)/. 
Imperative, sg. /toe, ro/, pl. /tom ree (rah, raho)/. 
Infinitive, /hoea, hoeé (hia, hué)/. 
(b) Root /kar/. 
Present, /kartz/, pl. /karté (kartā, karté)/. 
Imperfect, /kartatha/, pl. /kartethe (karta tha, karte thé)/. 
Perfect, /kartsjoekae/, pI. /kartsjoeke (kar cukà, kar cukey. 
Second Perfect, /kia/, pI. /kie (kia, kie: active constructions y.. 
Pluperfect, /kiatha/, pl. /kiethé/. 
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Future. /karonga/, pl. /karonge (=honorific?)/. 
Second Future, /karrega/, pl. /karrige/. 
Imperative, /toe karro, tom karre/. 

Infinitive, /karre, karne/. 


Roots /kgha- (kha), pie (pi), gau (gaw=ga to sing), has (has)/, are 
similarly conjugated. There are some inaccuracies, and discrepancies. A 
further number of verbs—some 50—follow, with some of the tenses 
indicated. The Passive Verb comes next the following instances will 
indicate the treatment: 


Singular, /misjz sichte, toesjæ sichte, ikkon sichte/, plural /hamkon 
sichte, tomkon sichte, innekom sichte (mujhe, tujhé, 6100, hamkó, (01071, 
ink6 sikhta for sikhata)/=I am taught, thou art taught, etc. 


So, /misje poslaute (=mujhé phuslawta, phuslata)/ = I am deceived; 
/toesjz galli deete (=tujhé gali déta)/ = you are abused; etc. The proper 
passive apparently is not known or understood by the author. 


Other forms (e.g. Causatives, Compound Verbs, etc.) are not treated. 
The conjugation—and all the grammar—ends with illustration of a 
compound tense—the future conjunctive, as it is called—of some verbs in 
the three persons and both numbers: e.g. /sjad or tab me sichaya hoez/ (= 
postquam doctus fuero /jad or tab mai sikhaya hua), /sjad toe moe hoez 
(=jad tū mia huay, /sjad whe hadjam kar hoe (=jad woh hajàm kar [for 
kia] 10085 ‘postquam tonsus fuerit’)/, /sjad tom bea karre hüa/ (=postquam 
matrimonio juncti fueritis / jad tum byah-kié hué)/, etc. 


46. Hindustani texts in the shape of translations of the Ten 
Commandments, the Creed, and the Lord’s Prayer which come next complete 
the grammar. The translations are devoid of any merit, and are specimens 
of what was later derided in India as ‘missionary vernacular.’ It is a 
pioneer’s work, and is therefore often difficult to follow, at times even 
unintelligible. The ordinal forms of the numerals are found in the Ten 
Commandments: 
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/pelle hockum (=pahila hukm), dusra, tisra, tsjoute, paansme, tsjame, 
saatme, aathme, noovme and desme/. The Lord’s Prayer has already been 
given in the LSI; here I quote one of the commandments: /tom koy bod 
(= but) oor usse brabber mat benauw, sjon (=jyO) asmaan me oepper he, 
oor nietsje (=nicé), sjimien me =zamin-mé) he, oor sjimien-mé telle 
(=zamin-ke tale) he, oor panime sjimien me nietsje he (=zamin-ké nice 
hai), tom inneka (=inka) aggi (=agé) issed (=izzat) mat karro, oor inne 
(inh&) gesmet (=xizmat, xidmat) mat karro; waste, me saheb tommara alla 
he (515 waste, ki mai sahib aur tumbara allah ht), we jo gonna ginte baab 
ka usse beeta kon (=wa jo gunàh gintà, bap-ka usse beta ko), tisre oor 
tsjoute kabila, we gonne karte, oor delassa kar, hazaar se, we jo ham 
peaar karte oor meera firmaas rakte (= rakhta)/. 


47. It would appear that the vocabularies are in some respects 
more useful than the grammar. Despite a number of misprints—and it 
must be said, to the credit of the editor and the printers, their number is 
much less than what could be expected—we get from them a faithful 
enough picture of the nature of the elements of spoken Hindustani of two 
hundred years ago—its Sprachgut. It is already fairly highly Persianised, 
but a good many old Hindi words still are in common use. Some of these 
latter have become obsolete now; others, including the foreign Persian and 
Perso-Arabic vocables, have slightly altered their meanings. These 
vocabularies are well worth a special study. 


48. Inspite of some inevitable errors of omission and commission, 
Ketelaer's Hindustani grammar throws a good sidelight on popular 
Hindustani of the early part of the 18th century, when we have a speech 
which, inspite of a few archaisms which are to be expected quite naturally, 
is in singular agreement with the typical bazar Hindustani as current as a 
Koine or Verkehr Sprache at the present day in all the towns of North 
India, and in most of the towns of the South. 


Note. The above paper was written in March 1931. In October 1932 
I received a communication from Dr J. Ph. Vogel of the Kern Institute, 
Leyden, Holland, in which he very kindly gave me some particulars about 
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Ketelaer’s Grammar. The original was written by Ketelaer in Dutch, when 
he was in India. A MS copy of Ketelaer’s original Dutch work is preserved 
in the State Record Office at the Hague, Holland. This copy was made by 
a Clerk at Lucknow in 1698. The title of the document is: 


Instructive oft onderwijsinge der Hindoustanse en Persiaanse talen, 
nevens hare declinatie en conjugatic, alsmede vergeleijkinge, der hindoustanse 
med de hollandse maat en gewighten mitsgaders beduydingh eeniger 
moorse namen etc. Door Joan Josua Ketelaar, Elbigensem. En gecopieert 
door Isaaq van der Hoeve, van Uytreght. Tot Leckenauw. Ao. 1698. 


(Instruction or Teaching of the Hindustani and Persian Languages, 
also their declension and conjugation, together with a comparison of the 
Hindustani measures and weights with the Dutch, moreover the meaning 
of some Moorish names etc. By John Joshua Ketelaer of Elbing [a town 
on the Baltic, not far from Dantzig, where Ketelaer evidently was born]. 
Copied by Isaac van der Hoeve of Utrecht. At Lucknow, A.D. 1698). 


It is quite clear that the grammar was written before 1698,—at the 
end of the 17th century. 


Dr Vogel thinks that Millius, who was professor of ancient languages 
in the University of Utrecht, translated the work from Dutch into Latin. 
The original Dutch work has never been published). 


Indian Linguistics, Grierson Felicitation Volume, Pt. IV, 1935 
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AN EARLY ARABIC VERSION OF THE 
MAHABHARATA STORY 


In 1026 A.D. (417 Hijra), Abu-l-Hasan ‘Ali bin Muhammad 
al-Hablati, keeper of the city library of Jurjàn of the Caspian 
Sea, translated a work from the Arabic into Persian for the 
benefit ofa sipah-bad or army chief of the Dilemites. The 
Arabic work itself came from the Indians, being a work on 
Indian history translated from the ‘Indian language’ into 
Arabic by Abu Salih bin Su‘ayb bin Jami‘, whose date is 
not known, but who of course wrote before 1026 A.D. The 
Persian version by Abu-l-Hasan 'Ali bin Muhammad was 
quoted or summerised in a later Persion work, of unknown 
as the Mujmil al-Tawarikh. In 1844, M. Reinaud, Membre 
de l'Institut, Paris, published the Persian text of portions of 
the Mujmil al-Tawarikh with a French translation in the 
Journal Asiatique (1844, pp.114ff.) in his Fragments Arabes 
et Pcrsans inédits relatifs à l'Inde antérieurement au Xl-e 
siécle de l'ére chrétienne. 


Dr. R. G. Harshe of the Deccan College of Poona pre- 
sented an English translation of M. Reinaud’s French version 
of the Mujmil al-Tawarikh before Indian and other readers 
of English, appreciating the importance of the work for 
studying the history of the Mahabharata, in the Bulletin of 
the Deccan College Research Institute for June, 1941 (Vol.I, 
Nos.3-4. pp.314-324). 


155 


Bulletin of the Department of Linguistics 


The present paper owes it inception to Dr. Harshe’s English 
article in the Poona Journal primarily; and the original 
French article by Reinaud and his edition of the Persion text 
as indicated above, have also been consulted to check the 
English version. 


The Arabic translation is of a work in the "Indian language’ which was 
known as ‘the Instruction of Princes.’ The original work in Sanskrit or 
Prakrit, is unknown. The “Indian language’ from which the Arabic version 
was made one would rodinarily presume to be Sanskrit. But a study of the 
forms of the Indian names as they can be reconstructed from the Arabic 
transcriptions (made in pre-llth century Kufic Arabic script, and then 
rendered in the Persian Version of 1026 A.D. in contemporary Naskh, and 
further transcribed in the Nasta‘liq of the Mujmil al-Tawarikh of a later 
date) would go to show that the original Indian language from which the 
Arabic version was made was not Sanskrit. It was unquestionably some 
late Prakrit speech; and this, on close examination, is found to be some 
Apabhraméa dialect current in the North-west of India— Western Panjab 
and Sindh, prior to or around about 1000 A.D. The basis of Abu Salih bin 
$u'ayb's Arabic work would thus appear to be a composition in the 
Apabhram$éa speech of Sindh (or Western Panjab) which is not traceable 
now. or it might equally have been that Abu Salih compiled his Arabic 
work fromthe stories narrated to him orally by some Indian collaborator 
or informant who spoke the Sindh or Western Punjab Apabhram$a—stories 
about the ancient history of Sindh, about the Mahabharata heroes, and 
about some later kings of India from the Puranas. 


The work consisted (i.e. the Mujmil al-Tawarikh as based ultimately on 
the Arabic and the Indian version, written or orally narrated) of three 
parts: one, giving the early history of Sindh prior to Sindh's connexion 
with the Mahabharata heroes; two, the story of the Mahabharata in brief 
resume; and three, stories about some later rulers and events in India after 
the termination of the Pandavas period. 
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In the account of Sindh and its early history, there aro some diver- 
gences from the Sanskrit Mahabharata, and the source of Abu Salih 
evidently preserved some old tradition not known to or recorded by the 
compilers of the Mahabharata. Thus, according to the Sanskrit Mahabharata, 
Jayadratha the son of Vrddha-Kastra was ruler of Sindh as well as of 
Sauvira and Sibi in his own right, but the original of Abu Salih’s Arabic 
makes it clear that the Kauravas interfered in the affairs of Sindh as the 
request of hostile or warring tribes living in the country, and Duryodhana 
made his sister Duh$alà the ruler of Sindh, with her husband Jayadratha 
as a sort of prince Consort. Moreover, we are told that Sindh originally 
was inhabited by teo tribes one called Zt bj (Probably Prakrit Jatta = 
Sanskrit Jarta, Modern Indo-Aryan Jat, Jatt) who lived by the river and 
the Myd ০44৮ (probably Meda, a pre-Aryan people whose name survives 
in Meda-pàta = Mewaàd state, and in the Meo Tribe of Rajputana, now 
mostly Muslims) who were pastoral, rearing sheep. They were rivals for 
overlordship in Sindh. On one occasion, the Zt people had the upper hand 
over the Myd, and the Zt leaders brought about a confederacy of the two 
rival groups, and they jointly sent to Duryodhana the son of Dhrtarastra, 
the Bharata king, to appoint some one to come to Sindh and rule over 
them. King Duryodhana gave the rule of the country to his sister Duhsala. 
Her husband Jayadratha is mentioned as a powerful prince. Duhsala and 
jayadratha occupied Sindh and its towns. They were wise rulers. Sindh 
was not inhabited by any highly civilised people at the time, so DuhSala 
wrote to her brother about this, and Duryodhana brought together 30,000 
Brahmans from different parts of India and sent them with their daughter 
and relatives to his sister. ‘‘The original book recounts the long (or 
innumberable) discussions and interviews of all sorts on this head.’’ 


Sindh entered into a state of prosperity not known before. The country 
became populous. Several cities were founded. The Zt and Myd were 
given seperate territories to live in. The Zt accepted as their own chief 
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one Yuddbaratha. Jayadratha ruled for 20 years and more, and then the 
power of the Bharatas fell. 


The story of Duhśalā and her husband Jayadratha being sent to Sindh 
by Duryodhana to rule over a disunited group of Sindh tribes, and their 
Brahmanasing the country in this version of the Mahabharata story as it 
affected the province of Sindh, is quite interesting and important. It may 
indicate how Sindh was Aryanised during the Mahabharata period (10th 
century B.C., according to F. E. Pargiter, H. C. Ray Chaudhuri and L. D. 
Barnett). 


After this follows the Mahabharata story. This is on the whole in 
agreement with the Sanskrit epic, but there is divergence in some of the 
episodes; and in the earlier part of the narration the story has been sought 
to be connected with Islamic (Arabic) and Iranian (Persian) Purana. Thus 
we are told that one of the descendants of the Jewish and Islamic Ham 
was a king of India (whose name in Arabic transcription is Mbhrn, 
wt Which has been sought to be identified with Mandhatar), and Mhrn 
had a son Fwr 22 (supposed to be for Puru-Kutsa), who was contem- 
porary of the Iranian Zuhhak and Faridün. Ham had two other sons at the 
time of his death, Dhrtarastra, who was blind and Pandu conquered a 
great part of India through the advice of, Dhrtarastra who gave him half 
of his kingdom. Dhrtarastra had many sons all born of one mother 
Gàndhàri. The eldest of the sons of Dhrtarastra was Duryodhana and 
Dhrtarastra has also one daughter, named Duh$alà. The dynastyor or 
family was known as the Bharata family, but the sons of Pandu were 
known specially as the Pandavas. 


The story of Pandu’s adventure with the rsi in the guise of a gazelle 
sporting with his wife, and the rsi’s curse on Pandu is given. The names 
of Pandu’s two wives were given although in a garbled form, as Kunti and 
Madri. The miraculous birth of the five Pandavas is told at length, with 
some slight variations from the original Mahabharata. The special excel- 
lence of each of the five Pandavas are noted— Yudhisthira's in govern- 
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ment, Bhima’s in strength, Arjuna as an archer, Nakula’s in managing 
horses, and Sahadeva’s in astronomy and astrolagy. 


The story of the house of lac is narrated fully; the stratagem to destroy 
the Pandavas was due to the advice of Karna, whose relationship to the 
Pandavas (uterine brother of Yudhisthira through their common mother 
Kunti) is indicated in a different manner—Karna is described as the son 
of Pandu. Then follows the story of the wandering of the five Pandavas - 
and their mother, the shooting of the golden fish by Arjuna, and the 
winning of Draupad] who was married to the five brothers in common. 


The battle between the Kauravas (Bharatas) and Pandavas started through 
the former refusing the the Pandavas their patrimony. Jayadratha and his 
` forces came to the help of Duryodhana, who was finally slain by an 
arrow. After the slaughter of the Kauravas, we have an interesting story of 
a Brahman coming to Gandhari to give her consolation and to admonish 
her to curb her grief. Gandhari would not take any counsel, but finally, 
overcome by hunger, she piled up her son’s bodies and mounted them to 
reach the food which was tantalising her, dancing in the air beyond her 
reach. 


Duh$alà, according to this version, burnt herself after the death of her 
husband, but in the Sanskrit Mahabharata she continued to live after his, 
and even after the death of her son, she was looking after her grandson. 


When Yudhisthira became emperor of India, Jayadratha's son (whose 
name is given Snjw'th 7,4" = Suratha in the Mahabharata) was con- 
firmed as king of Sindh. Yudhisthira and his brothers finally abdicated 
and retired into the mountains, after making Arjuna’s son Pariksit (his 
grandson, according to the Mahabharata Arjuna>Abhimanyu>Pariksit) 
emperor. He ruled for 30 years, then his son Janamejaya ruled after him 
for 20 years. Janamejaya’s son was Satanika, ruling for 25 years, then 
Satanika’s son Sahasranika ruled for 24 years. The next kings after him 
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was his son Ysr' Ls, and Ysr's was succeeded by his brother Qwy"hwr 


alo $$ , a vicious ruler who was killed after 15 years. He deviated from 
the customs of his ancestors, and after his death Bharata rule in Sindh 
came to an end. 


After this are narrated half a dozen episodes, of which only the first 
has some connection with the Mahabharata. These include a garbled 
version of the story of Para$urama, whose name figures as Brhmyn 


(095575, and some stories which are partly Puranic and partly folklore. 


The Indian original of this Arabic-Persian version of the Mahabharata 
story is quite noteworthy in many respects. It undoubtedly belonged to 
Sindh, fromits frequent reference to the Sindh background in narating the 
Mahābhārata saga. The divergences and new episodes show the existence 
of saga materials outside of the Sanskrit Mahabharata, and this points to 
a different recension or independent version of the epic which was current 
in Sindh and Western Panjab as well. For this reason, slight though this 
perso-Arabic version may be, and corrupt in many parts, it has got its 
importance in Mahabhdrata criticism and in the question of settling the 
history of the formation of the epic. 


This independent or separate recension of the Mahabharata as current 
in Sindh (and possibly also Western Panjab) was unquestionably in a 
Prakrit vernacular, closely connected with which there might have existed 
a Sanskrit version as well. And this brings us to the other aspect of the 
study of this Arabic or Perso-Arabic version of Mahabharata story—the 
study of the forms of the proper names. The transcription of names and 
words from one language using a particular script into another using a 
totally different one forms a most valuable source of help in establishing 
the phonetics and phonology of both at the time of the transliteration. 
Reinaud himself fully appreciated this point when he in connexion with 
an extract from the Arabic work of Al-Bīrūnī on India— (which he 
published also in the Journal Asiatique for 1844) made the following 
observation: "ll m'a semblé que I'étude comparée des formes sanscrite et 


160 


An early Arabic version of the Mahabharata Story 


arabe pourra condiure les indianistes 4 la connaissance de la maniére dont 
le sanscrite se prononçait au Xle siècle de norte ère dans le nort-ouest de 
l'Inde." Elsewhere I have tried to study Al-Biriini’s system of translitera- 
tion of Sanskrit words and names in the Kufic Arabic script which he 
employed, from this aspect of the phonetics of Sanskrit. In the account of 
the Mahabharata story from Abu Salikh which I have quoted above, the 
names are given in their proper Sanskrit form. But the original Arabic 
transcriptions are not from Sanskrit, but from Prakrit or ApabhraméSa. 
And this form of Prakrit or Apabbram$a, through some peculiarities 
noticeable, can be shown to belong to North-Western India, with at least 
one peculiarity which is characteristic of the Prakritic speech of Sindh. 


Below I give a study of these transliterations. The number of names is 
not large, but the situation is clearly borne out viz., that the source forms 
were in many cases in Apabhram$a, and in Sindhi Apabhraméáa, rather 
than in Prakrit. Sanskrit it was not, most certainly. The Kufic script prior 
to 1000 A.D. in which Arabic was written and which was adopted for 
Persian did not employ the dots (nuqtas) to differentiate among xz cc and 
zt, or ^" and ©, for instance. Hence corrupt readings for foreign 
names was the rule in early Arabic transcription. This fact bas to be taken 
into consideration in discussing the subject. 


‘Arjuna = Qs! (jwn) for Ajjuna. Note Prakritic.jj = Skt. rj. 

Karna = o* (Fn) for o^ = o? (Qn) or c9 = *Qannu for Prakrit 
Kanno, Apabhramsa Kannu. 

Kasyapa = ৮২১০৬ (F'sf) for ৮৮০ = Qasaf for * K assapa. 


Kunti = _) 4 (Fndr), which is quite conceivably a copyist's error for 
e458 = ৪০০৪ (Qndy), ie. Qundi or Kundi: the North-Western Prakrit 
change of -nt- of Sanskrit to -nd- is to be noted: compare Skt. danta = 
Sindhi d’andu, Lahndi (Hindki) and Panjabi dand, but Hindi, Bengali etc. 
damt. 

Gandhari = ১১৩ (Qndh’r) = Qandhar. for Apabhraméa Gan'dhàri < 
Gandhari, with characteristic short final -i for Sanskrit long 71. 
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Jayadratha = ite, (Jndrt), copyist’s error for O jase ie. cj 
Jydrt = Jayadrat = a pure Skt. or semi-tatsama form in this case, Jayad- 
ratha. Or can the orthography as occurring in the Persian MS. with c instead 
of s (০১১৬৫ = Jndrt) represent a vernacularised form like *Jaanda-ratha 
for *Jayanta-ratha— the base Jayanta being substituted for jayat-, Jayad- ? 


Note possible change of -nt- to -nd- here also. 


Jarta = b; (Zt) The tribal name Jarta, found in the Mahabharata, 
occurred in Prakrit as Jatta, which is the source of New Indo-Aryan Jatt 
(Panjabi, and Hindki or Lahndi) and Jat (Hindi). : 


Duryodhana = ৩১১৯১ (Djwén), for ০৯১৮১ = Word ie, Dujohana- = 
Prakrit Dujjohana. ¿œ (hn) could be very well be modified to ¢ and 
then with the nugtas wrongly added, to c. 


Duhéalà = J» (Dsl) : this represents an ApabhramSa from Dussala, 
with final short -a characteristic of Apabhramáa. 


Drupada = ১৪১১ (Drwd): a semi-tatsama form, representing *Druvada. 


Draupadi = 252 (Dwd). This appears to be a proper Apabhramáa 
tadbhava: Draupadi » Dopadi » *Dovaddi. 


Dhrtarastra = ০১১৯১ (Dhr'n), œ f? (Dhrb) : the likely original form 
ola = ৩৮৯০ (Dhr't) represented Prakrit *Dhaaratta or rather *Dhaarattha, 
in the Sindh Apabrahméáa. 


Nakula = d, (NwI), for the Middle Indo-Aryan or Prakrit Nevala or 
Naüla. 


Para$uráma = ২৯ (Brhmyn): this might be a misreading for an 
original Kufic ¢\® ~ (Brhr’m) for e» m (Brsr’m) = North-Western 
Prakrit) * Parahurama, for ordinary Prakrit Parasurdma. The change of 
intervocal -s- to -h- is characteristic of the North Western speeches. Is the 
final c in the received form of the name as in the MS. really original for 
_ the Arabic MS., and sugestive of a pronunciation of the m in -rama in the 
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name as à» = wn i.e. nasalised w, which could be very well expected in 
Apabhram$éa (*Parahuramva)? 


Pandu = o"(F'n. The Arabic transliteration of this name is very 
important. It stands for Fan, i.e. Fannu, for *Pannu = Pandu. The basis of 
the Arabic transcription is *Pannu. Here we have—{i) nd>nn, characterstic 
of the North-Western Indo-Aryan speeches—Panjabi, Landhi (Hindki) and 
Sindhi; and, (ii) a special Sindhi phonetic habit—long 4 before two 
. consonants remained unaltered as 4. In Sindhi, a before two consonants 
remains a, as much as in Panjabi and Lahndi, and does not become à 
unaltered as (through compensatory lengthening, with loss of one conso- 
nant) as it does Hindi, Bengali, Marathi etc. Thus we have Sindhi ladho, 
kamu, pako, bhatu, khata, sad’u, pafija, atha, akhe, kanu, mathu, hathu, 
gaddahu, pakki, etc. for labdha, karma, pakva, bhatka, khatva, $abda, 
paíica, asta, aksi, karna, masta, hasta, gardabha, paksin (= Panjabi and 
Lahndi laddh, kamn, kann, khatt, pafij, atth, hatth, etc.) But from ümra-, 
rütri, tàmra-, mürgamümsa, vyüghra, baspa, ükhya, vyatta ("open mouth", 
"mouth", as opposed to "face": cf. vyüttünana : West Bengali bémt < 
bamt = *vanta for vatta = vyütta "mouth"), we have ami, rata, tāmiri 
"copper pot", manga "hair-chain", ma@msu, vaghu, baphe, akh, vatu. In 
Panjabi and Lahndi this -a- would become -à- before two consonants: 
e.g.vaggh, akkh, watt, magg, etc. Pandu < *Pannu written F'n = Fan in 
Arabic, therefore is an important Sindhi trait in this form of the name 
which is attested by the transiliteration: we have -nd » nn- (represented by 
.-D) , and the retention of the -à- of the original form Pandu. Cf. also 
Qasaf = *Kassapu from Kasyapah, and possibly also -r't = *rattha in the 
transcription of the name Dhrtarastra. Cf. also Pandava, Madri. | 

Pandava = fyi bl (F’nmyn): this Arabic form has the Arabic plural 
affix ¿œ -yn: the basis of this transcription would appear to be *Pannava-, 
or *Pannamva with -v- nasalised through nasal contamination. 

Puru, or Puru-kutsa = 5»? (Fwr): quite normal representation of Puru 
in Arabic, only the vowel in the first syllable has been made long. 
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Bharata = cj (Bh’rt). Here we have the tatsama form retained intact. 


Bhimsena = OU“ (Bhmsyn) : the weakning of the long 1 might have 
been due to reasons of accent— *Bhimásenu in the Apabhraméa. 


Madri = ১২০ (M’r). The expected form would be st. (M'd) = 
*Maddi, or even *Máàdri without aasimilation of dr to dd in Sindhi 
Apabhramé$a. This transcription appears to have suffered a lot in copying 
: tå. might be an error for ;, 56 or ১১৬ =Madri, with final short -i in 
Apabhram$éa for Sanskrit long -1. 


Mandhatr or Mandhatr = cute (Mhrn) : can this be for, slei- or 
out = Manhar, Manhar, for an Apabhraméa *Manhara = Early Prakrit 
*Mandhatara? 

Yudhisthira = ০৫৯ (Jhtl. This Prakrit form is always used - Jhtl is 
the Arabic transcription of Juhitthila, the very common Prakrit form (with 
Eastern change of -r to -I-). The persistent use of this Prakrit form is 
significant. It is as old as Pali (the Jatakas). 


Yuddhartha = Ais (Jwdrt). The Sanskrit name is but a suggested 
restoration of the Arabic transcription. 

Satanika = 91১4৬ (Shd'nyq). This name, again, shows the tatsama 
form: a copyist's modification of abl _ suggesting a semi-tatsama 
pronunciation of -t- intervocal as -d-, and of -k- intervocal as -g-, sought 


to be indicated by the ও or q- *Sadaniga. 

Sahasranika = ৯০১০৬ (Sfs'nyq). This appears to be for gym = 
Sahasranika ( -niga), a Prakritised form. 

Hastinapura seems to be written once as LA» (Htr ) for *Hatthind. 
Again a Prakritic form. 

Two names cannot be identified : Los, (517) = Yas-ra (is it for 
YaSoraja in its Prakrit form?) ; and 5225 (Qwy’ bwr), which cannot be 
satisfactorily equated with a Sanskrit name. 
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The names outside of the Mahabharata cycle have not been discussed 
above. Elsewhere, we find the semi-tatsama and tadbhava forms of the 
Sanskrit word samudra ’sea’ represented as  ,.5,.—— (s’wndr) - samvudra 
; or sámvudara ; and samudrika Prakrit- sd muddia, Apabhramsa sd mvuddi 
occurs aS (ss s'wndy =sd mvuddi. 

From the above list of transliterations, the Sindhi Apabhraméáa basis of 
the Indian (Prakritic) names can be very well established; and these 
Sindhi forms attest the existence of an independent version of the 
Mahabharata story in the Apabhraméáa dialect of Sindh (and possibly also 
of North-Western or Western-Panjab), prior to 1000 A.D. 


Indian Linguistics, 1949-50 
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PHONETIC TRANSCRIPTIONS IN THE HISTORICAL 
AND COMPARATIVE STUDY OF INDIAN LANGUAGES 


The basis of language is the spoken word. The written form of it of 
course has its value from various aspects, particularly from the historical 
context, but in the last resort it is based on the spoken word (except where the 
written form seeks to picture or symbolise the idea behind the word and not 
its phonetic representation as it affects the ear). It was this phonetic aspect, 
this auricular basis of the word as the component of language, which was 
. insisted upon by Patafijali in his Mahabhasya (2nd cent. B.C.) when he declared 
that pratita-padarthako dhvani$ Sabdah ‘the sound by which an object is 
made out is the word,’ and further, more pithily, tasmad dhvani§ Sabdah 
‘therefore, the sound is the word.’ 


In learning a language, where we are more interested in reading and 
understanding and writing it than in speaking it, we are accustomed to pay 
greater attention to the written word than to the spoken one. The acquirement 
of classical languages which dominated the last so many centuries in the 
educational systems of different countries was generally tolerant of bad 
pronunciation, as diversity of pronunciation was universally recognised, but 
would not condone wrong spelling. “Orthography” was the first step of 
grammar, consequently, and attention to orthoépy or right pronunciation was 
haphazard and secondary, the student being left to his own devices, by imitating 
good pronunciation as best as he could. When the teaching of modern 
languages which were to be acquired for both speaking and writing gradually 
came to take an importance which was increasing with the years, attention to 
the spoken word had to be paid, and the Science of Phonetics, to which students 
of language felt drawn inevitably from the fourth quarter of the last century, 
came to the assistance of language teaching as soon as it became established 
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in its own right. The tentative experiments and advances made by investigatiors 
and scholars like Bell and Sweet and Jespersen during the last century placed 
the Modern Science of Phonetics on a sane objective basis, and the contribution 
made by the ancient Indian phoneticians (indirectly through Sanskrit studies) 
came also to give it the value of a tradition. 


Phonetics has now largely come to its own, not as an independent subject 
but also as ancillary to linguistic study and investigation. Different group of 
scholars in the various advanced countries have taken up the task of devising 
a suitable all-inclusive set of symbols—a comprehensive phonetic script— 
for all the various sounds occurring in human speech. Some of these phonetic 
scripts, like Sweet’s, for example, are absolutely new creations, without any 
reference to any of the existing alphabets. Others have sought to build up 
phonetic scripts on the basis of the Roman alphabet. Experience has shown 
that a totally new system of writing, however reasonably conceived and 
aristically executed, generally fails in its purpose—the total newness of the 
symbols becomes the inherent and insuperable disqualification for the 
acceptance of such a newly conceived phonetic alphabet. The scripts on a 
Roman basis are more easily acceptable, and some of them-have become 
quite popular too. 


Phonetic research and study have now advanced far enough towards 
standardisation and universalisation, and it is now time that a single 
standardised system in the representation of the sounds of language, a sort of 
Universal Phonetic Script, be adopted by all workers in phonetics and , 
linguistics all over the world. The importance of an internationally accepted 
set of symbols for any science will be admitted by all, and this point need not 
be stressed. Without this, science suffers from a severe handicap in its progress 
through individual as well as international co-operation. The same symbols 
and figures in Mathematics, in Chemistry, in Physics and other physical 
sciences have made international advance a matter of course. In certain other 
sciences, the adoption of a common set of symbols is also becoming an 
acknowledged necessity, e.g. in Biology. Certain symbols, borrowed in some 
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cases from Mathematics, for example, are being employed internationally in 
Linguistics: e.g. =, V, >, <, and * T meaning respectively a cognate or a 
~- semantic equation, a verbal root, progress in sound or sense towards, descent 
from, and a hypothetical form and a moribund or dialectal word as an 
alternative or allowable sound or form, etc. 


Speech sounds form the basis of language. It is strange that with nearly a 
century and a half of history behind it, the linguistic science has not as yet 
adopted a universally accepted set symbols to indicate the sounds of speech. 
In Chemistry, the elements which go to make up this physical world have got 
their symbols, Au, Na, O, H, K, Fe, Cl, etc., which for scientists all over the 
world stand respectively for Gold, Sodium, Oxygen, Hydrogen, Potassium, 
Iron, Chlorine, etc. We are speaking here of International Symbols, not of 
International Technical Terms, which with the languages of the world grouping 
themselves as those of Greco-Latin, or Germanic, or Slav, or Indo-Aryan 
(Sanskrit), or Semitic (Arabic), or Sinio inspiration, will be impossible of 
achievement,—the imposition of a few words of Greco-Latin or Pure English 
origin through the predominance of English (or Anglo-American) can hardly 
be called an international employ of a particular set of technical terms. 


The Roman alphabet as used for the languages of Western Europe, through 
which the greatest advance in Science has been made in the present age, has 
been a very great blessing. In instituting linguistic research through the 
comparative method, its 01011192170 convenience was not understood at once. 
Franz Bopp brought out his Comparative Grammar of the Indo-European 
Languages over a century ago, and he used over half-a-dozen different 
scripts— Devanagari (for Sanskrit), Persian, Avestan, Greek, Armenian, 
Cyrillic, Irish and Gothic, in addition to Latin. At the present day, transcriptions 
into Roman have made for students of linguistics the learning of so many 
scripts unnecessary, and Roman and Greek (for Greek words) are the only 
scripts which feature in works on Linguistics; and there is a tendency, a very 
sane one which is noticeable, to transcribe Greek words also in the Roman 
script. Accepting the Latin and Italian values of the Roman letters, and 
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extending the Roman alphabet by means of a few dotted and capped and 
otherwise modified letters, satisfactory systems of Romanisation have been 
gradually evolved for most languages—including not only those of the Indo- 
European family but also languages of other speech families like the Semitic, 
the Sino-Tibetan, the Ural-Altaic, the Bantu and the rest. 


This was mostly the work of professed students of Linguistics who occupied 
themselves with the languages of one or more particular families. In their 
hands, quite a number of extended types came into being to meet the 
requirements of individual languages and scripts. As it was mostly a case of 
each worker tilling his solitary furrow, there was not much co-operation, 
consultation or co-ordination: there was either a wide or general acceptance 
of new symbols suggested by one investigator (in the shape of modified Roman 
letters), or there were alternative letters proposed, adding to the number in 
this way. But there was a tacit understanding among serious workers in 
Linguistics to base their new letters on those of the Roman alphabet as far as 
practicable, and not to go in for totally new and fancy characters. 


Thus a varied and a copious extension of the Roman alphabet came into 
being in the wake of the progress of the linguistic science; and individual 
workers who were not satisfied with the wide choice offered by the ever- 
increasing progression of dotted and capped letters could go in for a few 
more. With money for new types forthcoming, the type cutters were ready to 
serve the demands of scholarship. But the number became unmanageable for 
all but only highly specialised presses. These extended or modified letters 
were at the outset for indicating various letters of alphabets like the Arabic, 
Armenian, Devanagari, Cyrillic and the rest; then they were taken recourse 
to denote differences in sound also within the same language, and even at 
times were made to suggest some phonological history behind a letter or the 
sound it represented at a given stage in the history of the language. 


Typograhpical difficulties prevent us from giving specimens of the various 
modified (dotted and capped) letters that are in use among students of 
linguistics. Lack of co-ordination through General Phonetics, and also of a 
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single Phonetic Script accepted by all (certain difficulties in the matter of- 
having a single script for all languages, although the script 1s based on the 
Roman, have to be admitted, particularly when there is to be considered the 
need to transliterate the original alphabet), has resulted in the multiplicity of 
symbols. Thus a nasalised vowel (6) or (6) for instance, is indicated in the 
following ways 


Len, em, & , e] or [on, om, 5, a] 


and the symbols [e, o], again, indicate not a nasalised vowel at all in an 
old fashioned transcription of Old English or Anglo-Saxon, but they just 
indicate respectively an [e] sound which has been derived from an earlier [a] 
through Umlaut (haria > he, re, *manniz, *manni > me,nn) and an [o] sound 
which is from an earlier [a] occurring before a nasal (land > land, mann > 
monn, lamb > lamb). The Palatal stop sounds are represented in various 
ways—[k, g; ky, gy; kj, gj; ty, dy; tj, dj; K, g, €. a]; and the Palatal affricate 
sounds are denoted by [7১ 8; K, £; kj, gj; tš, dž; €, £] besides the different 
Ways of representing these sounds in various European languages employing 
the Roman script, like (ch, 7) as in English, (tch, dj) in French, (tsch, dsch) in 
German, (cs, ds) in Magyar, (c, c) in Turkish, (cz, d£) in Polish, etc. 


It would not be easy now entirely to do away with the current ‘scientific’ 
Roman transcriptions which have been in use for Indo-Aryan (Sanskrit, Pah, 
Hindi, etc.) as well as the Dravidian languages, for Iranian (Avestan, Old 
Persian, Pahlavi or Middle Persian, New Persian), for Armenian, for Church 
Slav and other forms of the Slav speech, for Arabic and the rest. For Romanised 
Chinese we would do better in abandoning the Wade system and adopting 
the Gwo-yeu, which has the advantage of including the representation of the 
tones along with the vowel and consonant sounds; and the Japanese National 
Romazi should similarly replace the practical if inconsistent (from the point 
of view of Japanese kana writing) Hepburn system. For Vietnamese, the 
current Romanisation should be retained. For Indonesian (Malay), a system 
steering clear of the inconsistencies of both the English and Dutch 
orthographies, and agreeing more with the Indo-Aryan (though matters of 
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detail are not necessary) should be adopted: a language which is going to 
some 75, millions of humanity as its national language deserves a consistent 
system, when it has voluntarily adopted the Roman script. The Romanisation 
adopted in the Tamil Lexicon of the University of Madras for Tamil is about 
the best, although I would suggest substituting [1] by [7]. For Mon (Talaing) 
and Burmess, the strict Romanisation proposed by BLAGDEN and 
DUROISELLE should be adhered to—the modern pronunciation being 
indicated by means of the ordinary Roman transcription which we find in 


. Modern Burmese personal names, place names and words (the transliteration 


or the transcription within brackets, according to the context), or better by 
means of proper phonetic transcription (with the International Phonetic 
Association Script). An analogous system for Siamese should be adopted. 
Ordinary Tibetan Romanisation seeks to combine both the historical spelling 
and modern pronunciation, and we should always have the two together for 
linguistic work—the transliteration, followed by modern pronunciation (in 
the standard নি or in the dialects). 


The transcription of the written word, however, does not solve the problem, 
but it is a great help in historical linguistics, presenting an ideal or static 
aspect of the language at a particular epoch. But a much needed reform is in 
the matter of indicating the sounds of Primitive Indo-European, and the still 
more ancient “Indo-Hittite.”” Here the absence of a consistent system which 
is universally accepted becomes a source of much confusion, particularly to 
novices and to those who have no grip over phonetics and phonetic scripts. 
Some of the accepted technical terms also require revision. Thus, the sounds 
which are described as “Palatals” by most authorities on Indo-European are 
not really *Palatals" as we understand for modern speeches, and even for 
Sanskrit: they are just Velar sounds which are slightly advanced when they 
occur before the front vowels—they are “hard” sounds like the English c in 
cot or k in kid and g in got and in give. They are not the pure palatal stops 
which we hear. Burmese (ky, gy in ordinary Roman transcription) or in dialectal 
English (as in kid, gaiety), and which were the old values of the Sanskrit. 
Similarly the “Velar” sounds of Indo-European should be described as 
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Uvulars: [q qh c ch]. Scholars engaged in Indo-European researches should 
come to an agreement about the symbols to be employed for these so-called 
42218181577 which are really Velars: (k, K, k,, g, ¢, g,) are used for these, and 
lq, k, G, g] are used for the so-called **Velars" (really Uvulars), and the 
“18001211500 Uvulars" are denoted by [k’, q, q”; g’, 0১ 0৮), Then, again, vocalised 
r, 1, m, n etc. are denoted by [r ] m n], which are apt to get confused with the 
retroflex [r 1 n] and the anusvàra of Sanskrit [m]: [r ] m 1] stand for the 
unvoiced [r 1 m nj in the alphabet of the International Phonetic Association, 
in which a small circle below stands for devoicing. I make a suggestion that 
for representing the sounds of Primitive Indo-European, Primitive Semitic, 
Primitive Sino-Tibetan and other reconstructed speeches, we adopt in general 
the alphabet of the International Phonetic Association. The employment of 
the letters of this alphabet is precise and clear: the alphabet is all-inclusive: 
and the phonetic analysis on which it stands is the most scientific and up-to- 
date. 


At the present day, the position which the International Phonetic Association 
has attained in the Science makes its alphabet the most suitable means for 
indicating the sounds of language at any given period in its history and among 
any particular community or section ofthe people. It is not, of course, a perfect 
system, as no human device can be perfect: but it is the best of all the systems 
that are currect now, generally speaking. A greater use of it is to be made of 
phonetic transcriptions in this system for linguistic work. Thus Vedic Sanskrit 
as it was spoken at the time of the redaction of the Vedic hymns into the four 
Veda books (c. 950 p.c. according to the date proposed by PAnarrER and by H. 
C. Ray CHAUDHURI separately, and supported by L. D. Barnett) certainly 
differed in pronunciation from Vedic of some centuries earlier, and from 
Classical Sanskrit as it was taking shape as a literary language when Panini 
wrote its grammar some five centuries later (c. 450 B.c.); and the Prakrit 
dialects of c. 200 A.D. were similarly very different in their articulation from 
Prakrit dialects of say 600 a.p. All these could not be properly understood 
from simple transliterations of passages from the Veda, from the Mahabharata, 
from a 3rd century B.C. inscription of ASoka, from the Prakrit portions of the 
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Mrcchakatika. Similarly for all the periods of Indo-Aryan and in different 
parts of the country. Mere transliteration from the Tamil script in the same 
manner will not give us any idea of the unfolding of the phonetic history of 
Tamil from a sequence of texts from Old Tamil of the Sangam age, from 
Middle Tamil of the time of Meykanda Devar and Tayumanavar, and from 
Modern Tamil, down to the extremely colloquial speech of the present day 
where a large scale elision of interior consonants is leading the language to a 
newer stage of development. Phonetic transcriptions, and that, too, in an 
alphabet which does not permit any confusion, thus become a sine qua non 
for any investigation which can have an objective value. 


To give one or two striking examples. An Old Indo-Aryan word like 
kathayati (xaa) has become in Modern Bengali kay (#4) or one like yoga 
(art) has become Bengali jo (vit) The full history of the development cannot 
be had from the successive forms as they are given by Prakrit and Early 
Bengali, which can be denoted by the Devanagari script as কনি, পলি, Hae, 
কষ্ট, Hes, কই and P4 and as A, আশ, silet, vit. But a series of phonetic 
transcriptions of the successive stages, preferably in a finished phonetic 
alphabet like that of the IPA, makes the line of change exceedingly easy to 
follow: 

[kathajati > k^thzjti > k^the:ti > k^dhe:di > kas Re: 812^ KAR^i ^ koheé > 
kjRE > kóne > kóé > k35é/] 


[iauga > jauga > jo:g^ > 3০:৮৯ 33০০৮ 33০: > /30:] 


To arrive at each of the above stages in the line of development, a thorough 
appreciation of the phonetics of the language from period to period becomes 
impecatively necessary; and a full alphabet (with symbols for all characteristic 
sounds) such as is presented by the one adopted by the IPA, becomes a natural 
help in work of this kind. We all know that the first letter of the Sanskrit 
alphabet the short vowel X.had two pronunciations in ancient time, one the 
older, more open [a] as the proper short of the long vowel [4], the vivrta or 
open pronunciation, and the other was a close pronunciation, a samvyta one, 
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which was like obtaining in Northern India in accented syllables at the present 
day, the sound as in English cut, hut, son. The last sütra of Panini is not 
capable of being understood unless the commentary came to our rescue, and 
told us that what is in practice, i.e. in actual pronunciation in the /aukika 
bhasa of Panint's time but a close (samvrta 4, [A] in the IPA. script), 1s to be 
considered for grammatical puroses as an open, vivrta [a] ([a] in the IPA. 
script). In other words, the old value of 4 & as a wide or open vowel (a) in 
Vedic had changed to a close vowel (A) in Pànini's time, and this was an 
important fact of historical Phonology to which Panini was fully alive, but 
which was obscured by the alphabet of Panini not having two symbols for it. 


The Aryan speech was first written down probably in the 10th century 
B.C., When a modified form of the later, linear and alphabetical development 
of the pre-Aryan Harappa and Mohen-jo-Daro script was adopted for it. The 
employment of an alphabet to write the language alone could make the 
compilation of the mass of hymns and ritual formulae current among the 
priests of the Aryan speakers into the four Veda books possible through the 
labours of a great literary conserver like Krsna Dvaipayana Veda-vyàsa; and 
it was equally the adoption of writing that made it possible for Veda-vyasa 
and his disciples to start the collection of mythical and historical traditions 
current among the Aryan-speaking or Aryan-using Hindu people, of mixed 
Aryan-non-Aryan origin, of c. 10th century B.c. into the primitive Puranas 
and in the ballads of the Ur-Mahabarata. At first, the writing of the Vedic 
hymns and other literature in an Aryan language was only a tentative thing. 
The orthography of Sanskrit could not have come into being as a perfect 
thing at one bound, and it was the result of centuries of close study and 
observation and grammatical analysis that the perfect system of spelling of 
sanskrit came gradually to be fixed. We can see from the Asoka inscriptions 
that the orthography was not yet a perfect one—it was in many matters a very 
hestitating, make-shift system. Thus in ASokan Brahmi, and later too, the 
double consonants were not indicated properly—a word like vassa being 
written either as visa, or vasa and certain conjuncts could not be tackled 
properly by the scribes, -vy- being written yv, for instance. 


174 


Phonetic Transcription in the historical and comparative study... 


This makes it all the more necessary to give phonetic transcriptions of our 
early inscriptions, with their faulty orthography, for linguistic work. This was 
attempted quite regularly by Dr. F. W. THomas who took care to give, beside 
a rigorous Roman transliteration, a tentative phonetic transcription indicating 
the double consonants and other points in pronunciation some Early Indian 
inscriptions. With an imperfect system of writing like the Kharoshthi which 
not only did not indicate the double consonants but also ignored the long 
vowels, a phonetic transcription becomes doubly necessary. The fragments 
of the Dhammapada and other MSS. giving in Kharoshthi specimens of the 
North-Western Prakrit as it was in vogue as a literary language in the 4th 
century A.D. also require to be phonetically elucidated, and this cannot be 
done from a mere transliteration but only through careful transcription by 
means of a script like the IPA., a transcription which in itself would be a 
phonetic reconstruction of the highest importance. 


An attempt to represent the pronunciation of an Indo-Aryan dialect or 
speech at a given place and within a given period would be a great corrective 
to loose thinking in the matter of historic development of the language, and 
supply us with the true perspective. The vexed question of the evolution of 
New Indo-Aryan from late Middle Indo-Aryan (Apabhramá$a), when we have 
before us a mass of literature of a rather artificial type produced by persons 
speaking early forms of New Indo-Aryan but sticking to a more archaic 
orthography which belonged to the earlier MIA literary tradition of the 
Apabhraméáa, can be very largely made simpler by insiting upon the purely 
phonetic and phonological aspects of the question. 


The above method has yielded very substantial results in the study of the 
Western European languages like English, German and French. In my own 
work I attempted to establish the pronunciation of Old Bengali in its formative 
period (c. 1100 .p.), and of Early Middle Bengali (of c. 1400 A.p.), much as 
they have established the pronunciation of Old English and of Chaucer, and 
Shakespeare, in English, and of the language of the Chanson de Roland, of 
the works of Villon and of Montaigne in French. We should at the same time, 
as phonetic exercises primarily, cultivate the habit of reading specimens of a 
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particular language at a given epoch, in the pronunciation which obtained at 
the time. This of course is not for every day work, or for appreciating the 
matter or content of a great work of literature, but is in connection with a 
thorough study of the language. Scientific exactitude should be out aim, and 
phonetic transcriptions (through an alphabet like that of the IPA) of say Vedic 
in the pronunciation of 1000 B.c. (which can be arrived at only after a very 
painstaking phonetic study and analysis and historical and comparative 
enquiry), of an ASokan edict of c. 250 ৪.০, in the something near enough to 
the actual pronunciation of an official of Pataliputra, of Sauraseni Prakrit of 
c. 400 a.D., of 98001890101 Apabhraméa of c. 900 A.D. of a poem by Kabir of c. 
1450 A.D. will then take its legitimate place in the historical study of a certain 
type of Indo-Aryan. So too in the case of the Dravidian languages. We read a 
Tamil poem of c. 500 A.D. in a modern Tamil pronunciation, just as a Persian 
scholar of the present day finds nothing wrong in reading Firdausi of c. 1000 
A.D. in the pronunciation in vogue in Modern Persian of the year of grace 
1957. And yet how much of the history of the language becomes clear before 
our eyes if we try to follow the historic method underlying an attempt to read 
the work as the original author himself read it! The value of this method for 
establishing or demolishing the alleged antiquity of a particular text or MS. 
can be easily appreciated. We have followed this method in establishing the 
antiquity of certain Barly Bengali texts with considerable success. Like 
grammar, vocabulary or thought-content, or literary and other atmosphere, or 
matters of reference, nuances in pronunciation which can be detected by a 
rigorous phonetic analysis of a particular text specially when we try to render 
it in its restored pronunciation, and that too with a rigorously phonetic 
transcription at once give out the secret behind the language, and enable us to 
conjecture or ascertain the date or age. 


Apart from the historical study of a particular language, a careful phonetic 
analysis, properly indicated by means of an all-inclusive phonetic transcription, 
of facts in a modern dialect or spoken form of a language is sure to place 
before us new facts and along with them new problems which must be solved 
if we are to unravel the past history of our languages. A case in point is the 
modification of the aspirate [h] and the voice aspirated stops (gh, jh, dh, bh) 
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in a large number of New Indian speeches which form a ring round the Central 
or Midland group of New Indo-Aryan (e.g. Hindki, Eastern Panjabi, Rajasthani 
and Gujarati, as well as East Bengali, as opposed to Western Hindi, Kosali, 
Nepali and other Pahari speeches, the Bihari dialects, and Western Bengali). 
The written form of the word in Hindki or Eastern Panjabi, in Marwari of 
East Bengali reveals nothing a word like ghorà is spelt in the same way 
everywhere, but in the actual pronunciation of the word in these different 
speeches is a revelation (Hindki g’ora, East Panjab kUora, Marwari g 'oro, 
East Bengali g’ur4—tone or pitch modulation being substituted for the original 
aspiration, along with other changes). This is an aspect of the question which 
we must place in the forefront, whenever detailed study of an Indian language 
or dialect is taken in hand, whether by an individual scholar or organisationally 
in the form of a much necessary new Linguistic Survey of India—viz. the 
thorough study of the.phonetics of the language as one of its basic elements. 


Below a few tentative phonetic transcriptions of Indian languages at 
different periods as illustrations of a historical phonology of Indo-Aryan in 
its earlier periods (Old Indo-Aryan— Vedic; Middle Indo-Aryan—Early or 
ASokan, and Second or Sauraseni Prakrit). Similar phonetic transcriptions 
can be made for Indo-Aryan at subsequent periods in the various parts of the 
country: and of the cultivated Dravidian languages like Tamil—Malayalam, 
Kannada and Telugu, following the various stages of their development. 


Illustrations 
I. Rig Veda,J,1. t,d=t, d, alveolar. 


l. agním 1:18] puráuRitaá (-tam) 
jajnasja datwám (daiüám) rtuí Jam 
fauta:raa ratna dBá:tamam. 

2. agnii (9) pü:ruaibBir f sibfir 
11181] nü:tana:ir utá 
sá daly á: 'áiRa üakgati. 

3. agnína: raífm açnaŭat 
páus,am aiüá ditidi-dittiai— 
íacásáá ŭi:ráŭattamam. 
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4. 4gnai, {Am jaf nam adhüaráá 
ŭiçŭüătaa (ọ)'paribRú:r asi; 
sá id daiŭáişu gacchati. 

5. agnír (F)Ráuta: kaŭíkratus 
satíác 01040 çraŭastamaa, 
daiüáu daiüáibhir á: gamat. 

6. iád angá da:cisai tuám 
ágnai, 09806) karis íási 
táuáit tat satidm angiraa. 

7. úpa tiía:gnai diüái-diüai 
dáugsa:üastar, dhiíá: jaiam 
námàu bháranta áimasi. 

8. ra: Jantam adhüará:n,:b 
gaupá:m rtásia di:diüim 
üárdRHama:naá suái dámai. 

9. sánaa(Q) pitáiŭa su:náüai 
ágnai su:pa:íanáu 05988, 
sácasiia: nas suastájai. 

II. Asoka Inscriptions: Rock Edict I: 

(a) MANSEHRA: ^a dh^rm^dipi de:va:n^(m) prije:n^prij^d^rgina: r^n:a: 
likha:pita: hid ^no: kicci Ji:ve (for Ji:vo:) a:r^bhittu (—a:r^bhitüa:) 
pr^juhot^vije (for pr^ 3uhot^vvo:) no: pi c^ s^(m) a: J^ kta," vij^ (for ?k^rt 
^vy^). b^Ruk^(m) Bi do:s*(m) s^ma: J^ss^de:va:n^(m) priye: (for priyo:) prij^- 
d^rgi: ra: Fa: (?) drikkati. asti pi cu (or c^) e:k^tij^ (for ek^tt^) s^ma: J^ 
sa:dRum^t^ (Shbz. sre: st/^m^ta) de:va:n^ prij^ss^ prij^d^rcino ra: Jine: (for 
I^n: 0:). pura: m^ha: n^s^ssi (for m^ha: n^s^swi, -spi) .. de: va:n^ prij^ss^ 
prij^d^reissa ra: Jine (for r^n: 0:) ^nudiv^(so) b^Ru:ni pra: n^- ç^t^- s^R^sra:ni 
a:r^[bhij]isu (41500) su:pa:rtha:je: (for -j*). se: (=so:) ida:ni y^da: (= ^^m) 
dharm"^dipi likhita: t^da: tinni (for tr^jo:, ........ je(v^) pra: nani (for pra: n,a:, 
Shbz). a:r^bRij^nti due (= dwo:) m*fura: eke: (for e:ko:) mrige (for mrgo:) 
se:pi (for so:pi) cu mrige (for mrgo:) no: dhruv’,. e:ta:ni (for e:ta:) pi cu 
tinni (for tr^jo:) pra: n a:ni (for Shbz pra: n,a:) p^vecha: no: a:r^bhicc^nti. 
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(b) JAUGADA: ij^m dh^rum^lipi kh^pin g^l^ssi p^vv^t^ssi de:va:- n^m pije:n* 
pij^d^ssina: la: Fina: likha:pita:—hid* no kicchi Ji:v^m a:l^bhittu pr* Fohit*vije 
no: pl c^ s^ma: Je: k^ti4, t, ^vije: b*hukam টি] do:s^m s^ma: J^ssi dekkhati de: 
va:n^m pije pij^d^ssi: la:fa: atthi pi cu e:k^tija: s^ma: Ja: 38:0 70179: 
de:va:n^m pij^ss^ pij^d^ssine la: Jine: puluv^m m^Ra: n^s^ssi de:va:n^m pij^ss^ 
pij^d^ssine: la: Jine: ^nudiv^s^m b^Ru:ni pa:n^s^t^-s^Ri^ssa:ni a:l*bbfiljsu 
su:p^4 t Ra:je se: ^J J^ (j)^da: ^m 00710117110] likhita: linni je:v^ pa:na:ni 
a:l^bbRiij^nti — duve: m*.Fu:la: e:ke: mige: se:pi cu mige: no: dRuv^m. e:ta:ni 
pi cu tinni pa:na:ni p^ccha: no: a:l^bbnijiss^nti. 

(c) GIRNAR : ij^m 06101071101 de:va:n^m prije:n^ prij^d^ssina: ra: na: 
(r^n na:) le:kha:pita: id R^ n^ kinci Ji:v^m a:r^bhitpa: pr* Fu: hitavj*m n^ c^ 
s^ma: Jo kattavjo: b^Rukam fi do: s^m s^ma: J^mRhi passati de:va:n^m prijo: 
prij*d*ssi ra: Ja: asti pi cu e:k^cca: s^ma: Ja: sa:dRHum^ta: de:va:n^m 
prij^d^ssino ra: no (for ^n no: ?). pura: maha:ri*s*m fi de:va:n^m prij^d^ssino: 
ra: no: (=rnno: ?)^nudiv^s^m b^Ru:ni pra: n^s^t^- s^B^sra:ni a:r^bbRisu 
sup^ttha:]^. se: ^J J^ j^da: ^m dh^mm'lipi likhita: ti: e: v^ pra: na: a:r^bbf^re: 
su:p^ttha:j^ dvo: mo:ra: e:ko: m^go: so:pi mago: n^dhuvo: e:te: pi tri: pra: na: 
p^ccha: n^ a:r^bbiss^re: 

III. From the Mrechakatika, Act VI: Specimen of Sauraseni Prakrit. 

egina: p^riBe:si^- g^h^B ^5i-da:ry^-ke:riya:e: suB*n,n,*- s^y^ria:e: 
ki:11§*m. te:n^(G)^ sa: 1:58: t^s8o:(B)un^ t^m m^gg^nt^ss^ me: i5^m 
m^ty41'ya: SY pia: k^8u^ din, na: ^80: bh^na:81— r^$^njie:, kim m^m^ e: §a:e: 
170,119: s^y^ pla:e: t^a jje:B* so:D^n, n^- SY Tim de:hi tti. 50010 ^j^m pi 
na:m^ p^r^s^mp^tti:e sant^pp^ói bh^(y)^ 3০ k^(9) “nt^, pokkh^r^-D^tt^p^r1ó^- 
d^i^Bindu- s^rise:hii ki:1^si tum^m puris^-bha: (y)^-dhe: e:hij....... fa:da, ma: 
ro:6*: soD^n, n, ^-s^(y) ^pia:e: ki:1iss^si. 

r^5^nj(y)e:, ka: e:sa:? 

pióun de: gun^njJ Jióa: da: si: 

8:6১ ^J J^(y)a: de: J^n^ni: bho:ói(BRo:01:). 

 r^ó^ni(y)e:, ^li(y)^m bh^na:si tum^m. J^(0)i ^mRa: n^m 
AFF (ya: J^n^nji, ta: kiss^ ^l^ki6a:? 
Indian Linguistics, 1957 
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The gradual reconstruction of the Primitive Indo-European language 
through a comparative study of the various ancient Indo-European languages 
has been one of the foremost intellectual achievements of mankind in the 
present age. In 1786 Sir William J ones had, as if by a sort of inspiration, 
suggested the possibility of a common source for languages like Sanskrit, 
Greek and Latin and the rest, which presented striking similarities. Bit by bit 
the structure of Primitive Indo-European as the ultimate source-language has 
been reconstructed, and the Indo-European Ursprache appeared to have come 
to life in front of our eyes, like the Princess in the Fairy Tale from her enchanted 
sleep. The story of this reconstruction reads like a romance, and herein is one 
of the most attractive features in the history of the linguistic science. 


The Primitive Indo-European language has now been before us for some 
generations, and with more and more detailed and intensified studies, her 
features are being revealed to us with greater and greater distinctness and 
precision. But still there are many points which have remained obscure. The 
reading of the Hittite inscriptions and the establishment of the kinship between 
Hittite and the Indo-European speech family has opened to us a new vista in 
the study of Indo-European, and with the postulation of Indo-Hittite, we are 
now coming to re-discover what lies at the background of Indo-European. 
Indo-European has now placed as a development of an earlier Indo-Hittite, 
and the postulation of Indo-Hittite is — us to understand certain 
obscürities of Indo-Europeun. 


This reconstruction is just one side of the medal. It represents the synthesis 
of science. On the other side, we have a closer acquaintance with the nature 
of the various ancient and modern Indo-European languages. These are not 
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only streams which have branched off from the mother Indo-European, but 
they also show in their developments certain other traits which were absent 
in the mother-speech. Here we have the result of analysis in scientific 
investigation. Vedic and Homeric Greek, Latin and Gothic, Old Irish and Old 
Slav and the rest show basic agreements with each other in Phonetics or 
phonological developrnent, in Morphology, in Syntax and in Vocabulary. All 
these agreements are inheritances, no doubt. But at the same time, they present 
certain noteworthy divergences, in all the above aspects of Grammar, as well 
as in Vocabulary. These divergences are in some cases developments, along 
independent lines, of some original traits. In some cases, there have been 
curtailments of original characteristics; in other cases again, there have been 
elaboration of these. In either way, we can say that in some instances there 
has been just a normal and natural working out of old linguistic habits and 
tendencies. Thus the Indo-European vowel system which has been formulated 
under Ablaut or Vowel-gradation has generally been retained in most ancient 
Indo-European languages, however this has been overlaid with new 
developments. In some cases, this vowel-gradation has met with a natural 
death, and in other cases it has been submerged, so to say, by innovations, 
which in all probability were induced by contact with other languages. 


This contact with other languages has been the second great force in the 
historic evolution of the ancient Indo-European languages. We can see the 
results of the working of these tendencies in innovations. But we are not 
always fully cognizant of the results of contacts with other languages in 
bringing out these changes. The theory of substrata has been quite logically 
postulated to explain a great many of these innovations. Where the original 
language, which influenced an ancient Indo-European speech either by mere 
contact or as a more basic substratum, is still extant and can be studied, what 
would be looked upon as a possibility becomes a probability and sometimes 
a certainty. E 


A language like Indo-European spread from its original homeland in 
different directions, and 1n each of these new areas where it established itself, 
it came in touch with other languages. The dry grass-lands in Eurasia to the 
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south of the Ural mountains is looked upon as the original home of the Indo- 
Europeans where the primitive Indo-European speech as a single language or 
dialect-group became characterised. Of course, there is the possibility of the 
language having not a unique and uniform character, but being just a group 
of closely related dialects with common characteristics, but also with some 
special ones for each of these dialects. Both these possibilities can equally be 
assumed. Be it as it may, we were warranted in assuming the existence of a 
Common Indo-European from our study of the various ancient Indo-European 
languages. This Indo-European language passed on to the west through the 
moister and marshy lands of Western Russia and Poland into the forest areas 
of Germany and Scandinavia, and to the lands of Western Europe like Italy 
and France which were largely brought under cultivation by their original 
inhabitants who ante-dated the Indo-Europeans. The effect of climate in 
modifying language may be there, but it is not so very vital. The new 
geographical and economical environment may bring in modifications in 
vocabulary and induce semantic change in the original speech-commodity of 
roots and words. But more vital are syntactical, phonetic and morphological 
changes. These can be rapidly introduced in the language when it 1s taken 
over by peoples of alien speech who are made to accept the new language, 
gradually abandoning their own. It does not matter if they do it willingly 
through cultural influence, or if they are induced by the force of political, 
economic and other reasons. Thus the widespread change in the system of 
consonants of Primitive Indo-European in the Germanic branch, and a similar 
alteration in Armenian and Tokharian, may be taken as a case in point where 
we have the influence of other peoples who were made to adopt the Indo- 
European language. So also, in later times, the mutation of the initial 
consonantal element in the declension of the Nouns in the Celtic languages 
like Old Welsh and Old Irish, may be looked upon as the result of large groups 
of pre-Indo-European Iberian peoples adopting the Celtic form of Indo- 
European in Western Europe. Induced by phonetic change, the morphological 
structure also alters. The establishment of an analytical structure for a language 
is frequently the result of widespread phonetic decay. We can see a conspicuous 
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example in the evolution of Chinese. Phonological study of the various 
Chinese languages (which are mis-called dialects), as having evolved 
ultimately from a Basic or Source Speech, viz., Archaic Chinese of the Shang 
and Chou periods, has revealed how through phonetic decay a single language 
which was originally an inflected one with an elaborate system of Vowel 
Ablaut and also Consonantal Mutation, finally became Old Chinese of about 
500 A.D—as a language which had become isolating in structure, deprived 
of all proper inflexions, and with a fixed syntax taking up the work of 
morphological inflexions, as the een researches of Bernhard 
Karlgren have shown. 


So, too, in the case of Indo-European. Leaving aside the question of the 
history of Indo-European outside India, where normal development, together 
with the action of substrata, modified Primitive Indo-European into the historic 
ancient Indo-European languages, if we take the case of India, we can see 
how there has been a revolutionary change in the spirit of Indo-European: a 
'change which has affected its Phonetics, its Morphology, its Syntax, and also 
its Vocabulary. 


The Indo-European language was brought into India probably during the 
late centuries of the second millennium B.C.—it was a process which took 
centuries to be completed from after 1500 B.C. Already the Primitive Indo- 
Europeans, coming evidently, through the Caucasus Mountains into Northern 
Mesopotamia, were influenced by the highly advanced local peoples—by 
the Hittites who partly represent a kindred stock with a speech connected 
with the same Indo-European family, and by a number of other non-Indo- 
European peoples of whom the most important were the mixed Semitic- 
speakers of Assyria and Babylon. Their Primitive Indo-European language 
became modified into Indo-Iranian or Aryan (in the narrower sense) in 
Mesopotamia, later on to bifurcate into Iranian and Indo-Aryan, after they 
had pushed further to the east as far as Northern India. After they came to 
India, we have specimens of their language in the speech of the Rig-Veda. 
Here the main atmosphere of the speech is very largely Indo-European, 
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showing, as it does, remarkable points of agreement with ancient Greek, with 
Gothic and other ancient languages of the same family. But just as Gothic 
and Latin and Greek as well as Celtic and Slav had their special developments, 
so the Aryan speech, passing through Iran, on the soil of India, started its 
career of independent development. Herein of course there was natural 
progress along the old lines of usage as well as tendency. But what appears to 
have been specially effective in India was the inevitable movement towards 
an Integration in Pattern with the pre-Aryan languages of India which were 
going strong. 


The Aryan language was brought to India by the semi-nomad Aryan people 
who were moving about in their gramas or clans, whose leaders were typified 
by Indra and were Purandaras or ‘destroyers of cities’. In India there were 
‘settled populations of pre-Aryans, the Nishadas or Austro-Asiatics who had 
built up the village agricultural civilization of ancient India, and the Dravidians 
who had raised the structure of great city-civilisations in the country; and. 
there were also the Kiratas or Mongoloids, who were equally agriculturists 
like the Nishadas. These peoples, living in the Panjab and in the Ganges 
Valley, appear to have been conquered by the Aryans, who for some time 
ruled over them as Conquistadores, or as a Herrenvolk. Later on,.after the 
shock of hostile contact, linguistic and racial miscegenation was inevitable. 
The absence ef a common language among a multi-lingual settled population 
in North India consisting of Dravidian, Austro-Asiatic and Sino-Tibetan 
(Mongoloid) speakers, and possibly also speakers of other languages (which 
are now lost), gave to the Aryan language as the language of a vigorous and 
powerful race of conquerors its great chance.*The Aryan speech could fill up 
a vacuum and supply among all these pre-Aryan speakers the need for a 
common speech which evidently was lacking. Whatever might be the reason, 
among the pre-Aryan peoples, [08983 and Dasyus and Sudras and Nishadas 
and Kirátas, Sabaras and Pulindas and others, the Aryan language came to be 
accepted. In this acceptance, the scope of Aryan speech extended over vast 
geographical areas. But the speech was modified in the process of acceptance 
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by these pre-Aryan peoples. A mixed race came into being through racial 
inter-mixture; and as the late Prof F.W. Thomas said, out of the miscegenation 
of these various kinds of people on the soil of India, the Indian Man (as 
distinguished from his forbears, the Aryan Man, the Dravidian Man, the Kirata 
Man and the Nishada Man) came into being towards the end of the Vedic 
period. Anuloma and Pratiloma marriages (which the pure Aryans who were 
anxious to preserve their racial integrity did not like), became in spite of 
everything very common, and we have the Hindu People of history as a result. 


A Linguistic Integration, bringing about the convergence of language types, 
which were to start with, totally different, in Phonetics, in Morphology, in 
Syntax and in Vocabulary, to a single type within the bounds of India, was the 
inevitable result. Linguistic development has gone parallel to cultural and 
racial development. A widespread mixture of races and cultures on the soil of 
India resulted in a great tolerance, and in the gradual evolution of a common 
culture pattern. The Aryan bases of the speech, as it was already current as a 
characterized thing among its original or native speakers, was seriously 
assailed by the spirit of Dravidian and Austric (Kol) and Nishada (Sino- 
Tibetan), and there was an integration, the pace of which became quicker as 
the centuries passed, of the Aryan speech-pattern to the pre-Aryan speech- 
pattern, particularly the Dravidian and to some extent the Austric or Kol, and 
to a still lesser extent the Sino-Tibetan (except in certain areas where the 
Mongoloid peoples were preponderating). There are now in India a score of 
important ‘Major Languages’ besides a number of minor ones, and these 
represent genetically four distinct speech-families—the Austric, the Sino- 
Tibetan, the Dravidian and the Indo-European: and this last was certainly the 
latest to arrive in India. The spread of the Aryans in North India and their 
assimilation among the pre-Aryans peoples involved not only the adoption 
of the Indo-Aryan language by the other groups, but also brought about a 
tremendous influence from the non-Aryan languages on the Aryan, which in 
this way suffered from inroads into its nature or character from the non-Aryan 
languages. We note that this modification of the Aryan speech by the non- 
Aryan ones was going on from very ancient times, and one.might say from 
the age of the formation of the Vedic speech itself. 
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The change ultimately became so very great that one might say that the 
Vedic, as representing the oldest form of the Aryan speech in India, in its 
spirit, its Syntax, its Morphology and its Vocabulary, is something like an 
alien vis-a-vis later Sanskrit and Prakrit and Modern Indo-Aryan; although 
the bulk of the roots and most of the more important basic inflexions are 
continued in Modern Indo-Aryan. As the figure has been used—the waters of 
the Primitive Indo-European, not pure any longer but mingled with those of 
Dravidiam and Austric and Sino-Tibetan, are flowing through the dried up 
channel of the pre-Aryan speeches. following their structures and thought- 
patterns. 


The result of these mutual inter-actions and influences, which on the whole 
made the Aryan forego its original character in many vital matters, and which 
brought about profound changes in the Dravidian and Austro-Asiatic speeches 
also, has been the creation of a Common Indian Type of Speech, which 
embraccs the Aryan, Dravidian, Austric as well as Sino-Tibetan languages. 
Here we have a remarkable Integration in Linguistic Pattern, which has bound 
up in one bundle so to say speeches of totally different origin, and even made 
them conform with each other, the Aryan particularly with the Dravidian. In 
a similar way, there has developed a Common Indian Type of Man, with a 
Common Pan-Indian Type of Culture. 


Some of the characteristics of the common linguistic type, which can be - 
called the Integrated Indian Type, are as follows : 


1. Phonetic 


(1) In Phonetics, we have the gradual establishment of a system of 
vocalization in which quantity was no longer of genetic or semantic 
importance—at any rate, vowel-quantity became variable with the speech- 
rhythm. This was noted from Middle Indo-Aryan onwards, and in later Prakrit 
and Apabhramé§a verse, very great liberties can be taken with vowel-quantity, 
long vowels being made short and short vowels long to suit the rhythm of the 
line. Of course, in some of the Dravidian languages we note vowel-quantity 
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as still current, but we may ask whether this vowel-quantity is not something 
of a secondary character, like the imposition of Greek quantity on Latin verse. 


(ii) Further, in the phonetics of this common type we note the existence 
of the cacuminal or cerebral sounds. These were not present in Primitive 
Indo-European or in Indo-Iranian, but they developed on the soil of India. 
Although we can see that in recent centuries the Scandinavian languages of 
Norway and Sweden have developed these cacuminals (r + t or r + d becoming 
cerebrals), the presence of these cerebral sounds in Dravidian and Austric, 
and the gradual prominence which these sounds acquired in the Aryan speech, 
suggest an integration towards the non-Aryan speech families. In the Sino- 
Tibetan family there is no special place for cerebrals, and there 1s only one 
alveolar set of sounds in place of the Common Indian dentals and cerebrals: 
and Aryan languages like Assamese and Nepali have come under the influence 
of Sino-Tibetan in this matter. Also in the dental modification of the palatal 
affricates (c and j being pronounced as ts or s and dz or z) in Assamese, in 
East Bengali, in Nepali and other Himalayan speeches, we may note the 
influence of Sino- Tibetan. 


2. Morphological 


Here we have a number of very remarkable changes in the structure of 
Indo-European as a result of integration with Dravidian and Austric as well 
as Sino-Tibetan. 


(1) In the first instance, there is the gradual dropping of Prepositions. 
Prepositions were in a way still going strong in the Old Indo-Aryan or Vedic 
speech. In Classical Sanskrit, their proper prepositional use virtually became 
extinct, and they became pre-verbals, upasargas; which were attached to verb- 
roots to modify them; and no longer these upasargas, which were originally 
just Prepositions, governed Nouns in the different cases, as in the other ancient 
Indo-European languages. These upasargas did not have any separate 
existence in Sanskrit, except when they came to be joined like prefixes to 
verb-roots; and they disappeared in Modern Indo-Aryan. 
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The place of these Prepositions, which came before the Noun to govern it 
in various cases, was gradually taken over by Post-positions in Modern Indo- 
Aryan. Already from Middle Indo-Aryan we see this tendency and process, 
and gradually certain independent words, which came after the Noun as 
modifiers, to show case-relations, became, through phonetic decay, like 
inflexions, and they came after the Noun or Pronoun. In some cases, when 
` they were tagged on to the preceding Nouns or Pronouns, they became suffixed 
inflexions, as much as in Dravidian and Austric; and in other cases, in more 
recent times, whole words, which were nominal or verbal, came to be used as 
Postpositional Affixes to clarify case relations. Here we have a most 
tremendous deviation from the original Indo-European habit of speech, which 
has virtually been of the nature of a complete surrender of a special 
characteristics of Indo-European, to allow its descendent in India, the Aryan 
speech, to integrate it self with the linguistic pattern presented by the Dravidian 
and Austric as well as by Sino-Tibetan. 


(ii) In the Declension of the Noun, there are certain points of approximation 
India in the development of the Aryan speech to that presented by Dravidian 
and Austric: the matter need not be detailed here. 


(111) In Indo-European, the Comparative and Superlative forms of the 
Adjective were indicated by means of affixes, like —iyas and —istha and -tara 
and -tama as in Sanskrit. Sanskrit kept up these affixes, no doubt as 
inheritances from the Vedic. But gradually in the Aryan speech from Middle 
Indo-Aryan onwards, these inflexional method of indicating the Superlative 
and Comparative were dropped, and we have a different way which now 
obtains in the Modern Indo-Aryan languages. The Comparative and 
Superlative Forms of the Adjective do not show any change by the addition 
of inflexions, but the system in New Indo-Aryan is now phrasal. Herein we 
have another great point of Integration for Indo-Aryan. 


(1v) There was a basic change in the structure of the Verb in the sentence. 
In Indo-European, the inflected forms of the Verb for the different tense and 
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moods were something very noticeable. But following Dravidian, the structure 
of the Verb becomes nominal and adjectival rather than remaining purely ` 
verbal. Tenses like the present, past and future came to be formed from Middle 
Indo-Aryan onwards on the basis of certain participle forms, as in Dravidian. 
This is noticeable in the widespread simplification of the Old Indo-Aryan 
(Vedic) Verbal Conjugation in Middle Indo-Aryan, and still more in.New 
Indo-Aryan. In New Indo-Aryan, as a matter of fact, except for the old simple 
present indicative, which has generally survived (although with a certain modal 
change, as in Hindi), the past and future tenses are made from bases which 
were participial in origin. Here also we see an approximation of Aryan to 
Dravidian. , 

(v) There has developed an extensive use of a Verb meaning ‘to do’ with a 
Noun or an Adjective to form Derivative Verbs. This is a form of the 
Denominative Verb made with the help of another root, and not by means of 
inflexion. This is exceedingly characteristic of all Indian speech, whether 
- Aryan or Dravidian or Kol. A great many old roots have become obsolete, 
and Nouns and Adjectives with an auxiliary Verb meaning ‘to do’ have come 
to close the breach. 


(vi) Compound Verb Constructions are a very remarkable feature now of 
both Aryan and Dravidian. This was something which was absolutely unknown 
in the oldest form of Indo-Aryan, and we see the beginnings of this usage in 
Pali and other Middle Indo-Aryan. When the Prepositions, which had become 
Pre-verbal Prefixes modifying the meanings of the roots, gradually lost their 
significance and their use, a new device had to be found out to indicate the 
modification in meaning of a root, or to show some special form of action 
denoted by the root. Two verbs are used side by side, in which the first verb 
giving the root-idea is modified by a second one, which acts like a modifying 
prefix or adverb. This is another characteristic of the Common Indian Pattern 
of Language, embracing both Aryan and Dravidian. 


3. Syntactical 


The approximation ofthe Aryan to Dravidian and Austric pattern in Syntax 
is also most remarkable. The usual order of words in these three groups of. 
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languages is the same. The place of different parts or speech in the sentence 
19 SO similar that simply by putting down the equivalents, a Bengali sentence 
could be rendered into idiomatic or syntactically correct Tamil, or a Tamil 
sentence into similar good Marathi. This Common Pattern of Syntax would 
indicate that there is a common habit of thinking, and this is the result of 
some basic racial and cultural integrations. 


4. In Vocabulary 


Sanskrit and Prakrit as well as the Bhashas on the New Indo-Aryan 
Speeches have abandoned a very large percentage of common Vedic words, 
and either have taken up in their place new words created with the help of 
Aryan roots and terminations, or have adopted words from Dravidian (and 
also to some extent from Austric). Several hundreds of common words in 
Sanskrit would be quite easily found to be derived from Dravidian. A Vedic 
sentence normally looks rather different in its vocabulary even when compared 
with Classical Sanskrit. But Classical Sanskrit easily passes on to Prakrit, 
and then to the modern Aryan languages of Indian. 


(1) There are certain devices which are unique and which show the same 
pattern. For instance, there is the use of Echo words in all Indo-Aryan 
languages, which can be equated exactly by what we see in the various 
Dravidian languages. A Noun or Verb or some other word 1s partially modified 
in its initial syllable either by substituting a new consonant or by a new 
consonant as well as a new vowel, and in this way this mutilated Echo-word, 
as it has been called, is created, and it is tagged on to the original word, and 
these two by combination give an idea of a group of things or actions associated 
with that indicated by the basic word. 


(11) The Modern Indian languages show, whether they are Dravidian or 
Aryan or Austric, a very common use of Onomatopoetic Words, used either 
singly or reduplicated, to indicate various things. Sometimes these 
Onomatopoetic Words, particularly when they are re-duplicated, express an 
intensity or plurality or lightness of the idea. The sounds conveyed by these 
Onomatopoetic Words are frequenlly used to indicate other sensations, which 
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are felt or observed by other sense-organs rather than by the ear. Such 
onomatopoetics have been very well studied for Bengali by Rabindranath 
Tagore and by Ramendra Sundar Trivedi and others. They form quite a 
characteristic thing in the general pattern of Modern Indian Languages, no 
matter whatever the family of these languages. They are just coming into 
prominence in Middle Indo-Aryan. And as Sanskrit is rather conservative, 
seeking to follow the vedic as much as possible, we do not find many of these, 
onomatopoetics in Sanskrit. Their occurrence is exceedingly rare in the oldest 
Aryan i.e. the Vedic. In the matter of the Onomatopoetic Words, we have 
something very characteristic of the Modern Indian languages, and these 
furnish a Common Pattern to all of them, It is an inheritance or imposition or 
adaptation in Indo-Aryan from the pre-Aryan speeches. 


The above points would show the lines along which Indo-Aryan has been 
modified in India, and an Integration into a Common Linguistic Type has in 
this way taken place. It was along similar lines that in pre-historic times the 
Indo-European speech in its various ramifications became characterized in 
the various branches, retaining of course a good deal of their original genetic 
characteristics, but showing also new developments, These developments, 
as we can see, are both natural as well as the result of language-contact, 
leading to assimilation and integration into the pattern of the languages which 
are absorhed. 


Bulletin of the Philological Society of Calcutta, Vol 1, No. 1, 1959. 
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THE ORIYA LANGUAGE — ITS EARLY HISTORY 


The Aryan speech was first brought into India by the Aryan invaders round 
about the middle of the second millennium before Christ, and it would appear 
that this happened not earlier than 1500 B.C. The language which was in use 
among the various Aryan tribes who came to India from outside, like the 
Bharatas, the Madras, the Kasis, the Tritsus, the Yadus, the Kurus, the Sibis, 
the Krvis, etc., was not a single speech, but it was a group of dialects of the 
same language which were closely related to each other, and in some cases 
had some special characteristics. In phonetics, one such characteristic was 
that there were some dialects which had both the r and / sounds of Primitive 
Indo-European, whereas others (which belonged specifically to the western 
part of Indian Aryandom— present-day Panjab and the North-Western 
Frontier) had only r, and no /; while à third group of dialects had only / and 
no r. This third group belonged to the Eastern frontiers of the early Aryan 
settlers in India. In the Brahmana works, we hear of three main groups of 
Aryan-speakers, and that was during the period 800 to 500 B.C. These were, 
(1) the Northern or North-Western group (the Udicya), (2) the group living in 
what was later on known as ‘‘the Midland’’, corresponding to present-day 
Eastern Panjab and Western U.P. (Madhhya-déStya), and (3) the Eastern, 
known to ancient writers as Pracya. Over and above these three, possibly 
there other groups also, but they were not so prominent or characterised. We 
can assume that there was a Daksinatya or Southern group also. All these 
groups of Aryan-speakers had some dialectical peculiarities or modifications, 
which became more and more accentuated as the centuries passed. By about 
the middle of the first millennium B.C., the Aryan-speaking tract in India 
was characterised by a number of dialectical areas which were quite well- 
marked—the Northern and North-Western dialect area including the North- 
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Western Frontier and Western and-Central Panjab; the Midland area which 

comprised Eastern Panjab, Western U. P. and probably also the contiguous 

parts of present-day Rajasthan and Malwa; and the Eastern area which 

embraced the districts of present-day Eastern U.P. to the East of Kanpur right 
up to Bengal. The North-Western area also extended, it would appear, to Sindh. 

' The Southern area occupied the tracts correspondin g to Northern 
Maharashtra— a good part of present-day Maharashtra was about this period 

inhabited by Dravidian tribes, the ancestors of the Kannada-speakers of the 

present day. Then there were Indo-Aryan dialects spoken by the Khasa and 

other tribes who had settled in the Sub-Himalayan tracts to the east of Kashmir. 

The Eastern area of the Aryan speech was further bifurcated, in the centuries 

immediately before Christ, into two zones with certain definite linguistic 

developments marking each— a Western zone, and an Eastern zone. The 

area where the Eastern form of this Pracya dialectibecame characterised was, 

to start with, the Videha and Magadha tracts, i.e. North and South Bihar, and 

it has now been considered suitable to give the names of these two linguistic 

modifications of the ancient Eastern speech after the names of the areas which 
they occupied—- Kosali or the language of the old tract of Kosala (and Mahà- 
Kosala to the South and South-East of Kosala), and Magadhi. | 


When exactly the Aryan speech in the form of a Magadhi dialect spread 
further to the East in Bengal, and then to the South-East in Orissa, we do not 
clearly know. It may be just likely that groups of Aryan-speakers from Magadha 
and from further West were coming to settle among the pre-Aryan peoples of 
- Bengal, and from there it was spreading into Orissa. At first the Aryan 
Magadhi would be confined to the settlers from Aryan-speaking tracts who 
came to this area, which was inhabited from the beginning almost entirely by 
Austric and Dravidian speakers. The pre-Christian culture of Bengal and Orissa 
belongs to the same orbit as that of Northern India, but to-what extent the 
Aryan language had spread to Bengal and Orissa during pre-Christian centuries . 
we do not know. From the Maurya times, and very likely even before that, 
during the time of the Nandas for instance, merchants, soldiers, Buddhist and 
Jatna monks and missionaries, Brahman priests and scholars, as well as men 
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of humbler classes, were passing eastward from Northern India in search of a 
living and a habitation. They were the persons who brought the Aryan speech 
into Bengal and Orissa and helped to establish it there, both by colonisation 
and by passing the language on to the local peoples. And this was also largely 
effected by intermarriage and racial fusion between the immigrating Aryan- 
speakers and the local pre-Aryan peoples. In this the upper classes among the 
Aryans freely participated, to give rise to a mixed people of Aryan speech. 


We can see how this process was at work from the 3? century B. C. Asoka’s 
empire was well-established in ancient Orissa— in Kalinga. He had to fight 
with the Kalinga people to bring them completely under his rule. The war 
was long and sanguinary, and the sufferings of the people, combined with 
all-round death and destruction and removal of people from their homes, 
created a great impression on the mind of Asoka, and helped to bring about 
his conversion to the ideas of Ahimsa or Non-Injury, and of an empire ruled 
by the principles of Dharma or Righteousness. We find Asoka's inscriptions 
in Dhauli and Jaugada in the Orissa tract. The speech used in these inscriptions 
was evidently the court dialect of Pataliputra, the capital in Magadha; and 
this dialect, it may be assumed, was making headway in both Bengal and 
Orissa. The local names of places, however, are even now to a large extent of 
Austric and Dravidian origin, and these Dravidian and Austric place-names 
have generally been continued and preserved, even though the people accepted 
the Aryan speech. Of course, with the wear and tear of centuries, the original 
forms of these pre-Aryan place-names have become profoundly modified. 
As mentioned before, even the rulers of the powerful dynasty of 06175 or 
Maha-mé gha-vahanas of Orissa in the second century B.C.— Küdepa, 
Vadukha and Kharavéla, were in all likelihood Dravidian. The Aryan language 
in the third century B.C. was perhaps confined to the Magadhan garrison and 
officialdom in Orissa, and also among the merchants and Brahmans, Jain 
and Buddhist priests and scholars who came from Magadha, Kosala and 
Madhya-dé $a : and the lower officials, state employees, businessmen, and 
such other people of the locality who had dealings with the Maurya 
government from Magadha, had to pick up the language of the rulers as it 
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was the language both of the administration and of a higher and better 
organised culture. But the masses would not appear to have become Aryan- 
speaking as a people, in the third century B.C. The Aryan language was 
virtually, so far as the Austric and Dravidian-speaking people of the area 
were concerned, an imposition from outside. After the end of the Maurya 
dynasty, a local princely family came into prominence and established a new 
ruling house—that of Cetis. They were, as suggested above, Dravidian- 
speakers. But in the long inscription of Kh4@ravéla, the most powerful king of 
this native line, we find the Aryan speech in use. But this Aryan speech is a 
different dialect from the Magadhan of Asoka. As itis well-known, the Aryan 
dialect used by Kh4ravéla has greater affinities with Pali on the one hand and 
Sauraseni Prakrit of Mathura on the other. Kharavéla’a Prakrit, again, could 
not have been a language spoken locally. It evidently was a settlers’ speech, 
or even an official speech, which was established in the court of Kharavela, 

_and possibly also in his exchequer, through the presence of his Jaina teachers 
and preachers who came from Mathura side. Kharavéla was a Jaina, and at 
that time Mathura was a very important centre of the Jaina religion and culture. 
The language of Mathura, through the influence of Jaina religious men and 
scholars, was established in the court of Khdravéla, and this is the only 
explanation possible for the occurrence in Orissa, as an official language, of 
the Eastern Magadhan Prakrit of Pataliputra in the third century B.C., and 
the Midland Prakrit of Mathura from the second century B.C. 


` By about the middle of the first millennium A.D., Orissa, as much as 
Bengal, had become largely Aryan in speech, articularly in the lower reaches 
of the river-systerh of Orissa along the sea coast. Hiuen Ts’ ang’s observations 
in this regard have been referred to before. It would appear that both Aryan 
and non-Aryan speakers were living side by side peacefully, as they are doing 
now in Orissa itself and also in the border-land between Orissa and Andhra 
PradeSa. As a contrast with present-day post-Independence India, there was 
not much of a linguistic consciousness or exclusiveness in ancient and 
mediaeval times in India, and tolerance and even acceptance of another 
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language or use of two languages side by side was the common practice. But 
from after the middle of the first millennium A.D., the Aryan language began 
to spread very largely and very rapidly, particularly when the ruling he uses 
. one after the other in succession adopted it. The Aryan language was moreover 
looked upon as the vehiele of a higher civilisation claiming the homage of all 
sections of the people, Aryan and non-Aryan. From the Orissan inscriptions 
in Sanskrit from the 6th century A.D. right down to late, mediaeval times, we 
find non-Aryan place-names to be quite common, as we have noted before. 
But slowly Aryan names were coming up; and with Brahman settlers 
introducing the Aryan language among the people, and Sanskrit particularly 
becoming established as the only language of religion and culture, these Aryan 
names and vocables are found to be on the increase. The names of ordinary 
people are in many cases non-Aryan and not explicable through Sanskrit or 
Prakrit, but Prakrit and Sanskrit Aryan names are also showing a steady 
increase. This indicates the wider and still wider acceptance of the Aryan 
speech as the language of the people in the country-side also. From names of 
places and persons as well as occupations, it is quite clear that a kind of 
proto-Oriya, as it was developing in Orissa from the Magadhi dialect of Prakrit 
and ApabhrarhSa, which came to Orissa by way of Eastern Bihar and Western 
Bengal, was getting to be established in the land. This proto-Oriya, as a special 
development in Orissa, coincided, one might say, with the late Magadhi 
` Apabhramśa period and continued right down to about the end of the first 
millennium A.D. 


The oldest specimens of Oriya as the proper Prakritic language or Bhasha 
of Orissa consist in the first instance of a very limited number of words which 
are found scattered in Orissan inscriptions in Sanskrit. Adequate lists of these 
words have not yet been made, but they will give us some very valuable speech- 
material for the study of the development of Oriya. The specimens of Oriya 
literature, such as we now have, do not go back to a period beyond the 12th 
century AD. The oldest books in Oriya are the Sisu-véda and the Saptanga, 
which are works belonging to the Natha cult of late Mahayana Buddhism 
impregnated with Siva.worship and Yoga practices and philosophy. But it is 


196 


+ oe - ~ 


The Oriya Language its early History 


doubtful that these books are authentic, and they cannot, in their present 
language (if not in spirit), go back to the 12th or 13th century. It has been 
found that the Rudra-sudhà-nidhi of Avadhüta Narayana Svāmī, which is a 
prose work of both religious and romantic character, has been referred to the ` 
13th century by most Oriya scholars. But this has not been established without 
any doubt. The genuine remains of Oriya in literary documents of the oldest 
period that we have are the Mahabharata of Sàrala Dasa, which has been 
attributed to the 13th century, and the KéSava Koili which is slightly later 
than the Mahabharata of Sarala Dasa. 

The Caryà-padas, now generally accepted as being in Old Bengali, which 
have been preserved in manuscripts from Nepal, consist of a number of 
lyrics—about 47— which are in a language which has also been claimed to 
be Old Oriya as well as Old Assamese and Old Maithili, as much as Old 
Bengali. There are connexions of some of the late Mahayana Buddhist 
""Siddha'' writers, who are authors of the Caryà-padas, with Orissa. As a 
matter of fact, the language represents a stage of speech which is very much 
akin to what we would conceive to be Old Oriya or Old Assamese as much as 
Old Bengali. There are certain special forms, e.g. in the base for the verb in 
the past tense and in the future, respectively -il- and -ib-, which belong to the 
Bengali-Assamese-Oriya group of the Magadhan dialects. But, as it has been 
discussed elsewhere, the general agreement is more with Bengali than with 
Oriya and Assamese; and of course Maithili is far-cry from the speech of the 
Carya-padas although, owing to the manuscript having been copied in Nepal, 
where Maithili was also known and studied, there are one or two Maithili 
forms. For the present, we can only leave the question partially open, and 
make a statement that the language of the Carya-padas is the oldest specimen 
of a speech which comes nearest to what may be described as Old Oriya and 
Old Assamese, although the specific Bengali character in the grammar and 
forms, and in the general atmosphere of the literature itself, has got to be 
noted. | 


The oldest contemporary documents of the fully-formed Oriya language 
go back to the second half of the 13th century, begining with the Bhanu-deva 
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(1263-1269) inscription formed in the Lakshmi-Narasimha Temple at 
Simhachalam, but the language there is halting and not yet fully developed. 
The anthenticity of these is also doubted. I shal] speak about two other 
inscriptions, supposedly older, later on. The most important early document 
of Old Oriya preserved in a contemporary inscription, where the language is 
already quite advanced, is in the bi-lingual (Tamil-Oriya) inscription of King 
Nrasimha-Deva IV, and this goes back towards the end of the 14th century 
A.D. (See Epigraphia Indica, Vol. XX XII, ''"Bhubaneswar Inscription of 
Ganga Narasingha’’ pp. 229-238, No.29, edited and translated by D. C. Sircar 
and K.G. Krishnan). Here we have an entire inscription of 34 lines in Oriya. 
The language is genuine Oriya, which 15 already quite a developed speech, 
and undoubtedly takes its stand on some centuries of Oriya linguistic history. 
Earlier than the Narasimha-Deva IV Inscription of 1396 AD., we have the 
Puri Inscriptions of Ananga-bhima-Deva III of 1226 AD. and 1237 AD.—some 
160 years before—which can also be taken to be in Oriya,. but barring a few 
words with Oriya terminations, these inscriptions are in a kind of loose 
Sanskrit, and we have no proper lines of continuous Oriya : e.g. senapatinka, 
devanku, manankai, gocarem, devanka, naibedya-kai, devankai; see 
Epigraphia Indica, Vol. XXX, 1953-54, No. 34, pp. 197 ff. : ‘“The Puri 
inscriptions of Ananga-bhima-Deva III, Saka 1147 and 1158’, by D. C. Sircar). 


The inscription of Narasimba-Deva IV is also valuable from social as well 
as religious pdints of view, but in its language it can be looked upon as our 
earliest continuous contemporary document in Oriya. This inscription runs 
as follows. 


Oriya Text of the Narasimha-Deva IV Inscription 


In the transcription as given by Dr. Dinesh Chandra Sircar in the Epigraphia 
Indica, as reproduced below, it is to be noted that the antastha va, except 
when it is the second element in a consonant-group (and then it could be 
pronounced as w), was always pronounced as b, particularly in native tadbhava 
words and forms, like Vada = Bada, Baghamara, Barabati, bhiksa deba, bandha 
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kala, boli, karaiba and the root bart. In the transcription given below, this v 
has been printed as b, and a few other changes linguistically necessary have 
been brought in the orthography. 


1. Siddham Swasta ( = sti) ri-Bira-Nara-nárasingha-deba- 
sa prabradhamüne va(= vi)ye-rajé ( = bije-raje) sa- 
mbata 22 Srahi Katrika-krsna 7 Rabi-ba- 

re $ri-Kittibasa-khetram Sidhe- 

swara-madhara Bada-Narasingha-deba- 

nkara a$a( = ayusa)-kamártha-pürabbake (= pürbaka) 
Baghamara Bara-bati bhümi ekada- 


$a-Rudra-bhikgà deba bhümi samam- 


O o N (m. DV e D p 


dhe Taparaja-mahamuni Digga- 
. bhata-acayankai bamdha kala e 
. madha $ata-dedha 150 Utreswa- 
12. ra-naekankara tahu ghetala 
13. e madha dasa dhanya-pai(-pau)ti trih- 


þh সি 
puch Re» 


14. seka Taparaja-mahi ( = ha)müni e du- 
15. i dhànya sünà Düggabhate Utresa. 
16. ra-naekankai dei anka kala ekauti e 
17. dhana sina mila kalantara karante madha 
18. Sateka asī 180 Taparaja-muni sī- 
19. wa praphte (=prapte) Tapacakrabati sthana-pati-ho- 
20. ila e Tapacakrabatmkara Duggabhata-a- 
21. cayankara rasi Diggabhata-aca[r]ye 
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22. süni eka-rasi boli maitra-paksa ho- 
23. ila e Baghamara bhümi Bara-bafi pha- 
24. la-bhogya asia-satake kilakai | 
25. Tapacakrawatiki hatbarai Düggabha. 
26. ta-àcaye pani dhilà e Sri-Bira- 
27. Naranürasa ( = si)ügha-dewankara ausa-ka. 
28. m-árthe ekadása-Rudra-bhiksa karai-. 
29. bà e bhiksa Coda-desa Pandi-desa Ka- 
' 30. fici-desa e fini dese jamilà ho- 
31. i Madamade diksa kari àca[ra]-wanta 
32. holla tápasanka bhiksà jete 
33. kala ca(n)dra-süjya brata eteka kalanka basa 
34. bratibàka tha 22 — 
(Translation by Dr. D. C. Sircar) 


(Lines 1—4) May there be success! In the increasingly victorious reign of the 
illustrious Vira-Naranarasirhha-deva— Year 22, Karttika-krishna 7, Sunday. 


(Lines 4—18) Formerly (an area of) 12 ৬৪05 of land (at) Vaghamara was 
granted as EkadaSa-Rudra-bhiksha; in favour of the Siddhe$vara-matha at 
the. illustrious Krittivasa-kshetra ( i.e. Bhubaneswar) for the longevity and 
(fulfilment of) the desires of the elder Narasirhha-deva. As to (this) land, (it) 
was mortgaged by Taporaja-mahamuni to Durgábhattachárya. The (amount 
borrowed) was one hundred and fifty (gold) Madhas-150. (He also) borrowed 
from UttareSvara-nayaka. (In) this (case), ten (gold) Madhas and thirty Pautis 
of paddy. Having deoposited these two (items, viz.) paddy (and) gold (that 
had been borrowed by) Taporaja-mahamuni, to Uttare$vara-náyaka, 
Durgabhatta-acharya calculated the sum (payable to him by DOS 
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mahamuni). On the paddy and gold being considered together (and) the capital . 
and interest being calculated (the whole amount was found to be) one hundred 
and eighty (gold) Madhas— 180. 


(Lines 18-26) When Taporaja-muni obtained Siva (i.e. died), 
Tapaschakravartin became the sthana-pati (i.e. head of the Matha). This 
Tapaschakravartin’s ra$i (i.e. the constellation under which he was born) was 
the same as that of Durgabhatta-acharya. Having learnt (this), Durgabhatta- 
acharya became a friendly party (to Tapa $chakravartin) because (both of them) 
belonged to the same rasi. Durgábhatta-acharya poured water in the hands of 
(i.e. made a ceremonial offering in favour of) Tapa$chakravartin in respect of 
the written (document) involving one hundred and eighty (gold coins) and 
entitling (him) to enjoy the said twelve Vatis of land (at) Vaghamara. - 

(Lines 26-34) (He declared that) the sait. (land) be made Ekádaa-Rudra- 
bhikshà for the longevity and (fulfilment of) the desires of the illustrious 
Vira-Nararárasimha-deva. This Bhiksha is meant for the ascetics who are" 
born in the three countries, viz. Choda.de$a, Pandya-deSa and Kafichi-de$a, 
and who have obtained initiation in the various Mathas (of those) countries) 
and become (strict) followers. of the àcáras (prescribed for the Māheśvaras.) 

(This) Bhikshà is to last for so long a time as the sun and the moon will 
exist.”’ 

There are certain forms in the above inscription which are very characteristic 
of Oriya no doubt, but they represent something which we do not find in later 
Oriya; and they are just intermediate forms, linking up the Magadhi 
Apabhrarn$a source of Oriya with the early Oriya of literature. Thus we can 
note forms like the following: 


naekan-kai, kila-kai, hatha-rai, which represent a sort of half-way house 
between the earlier *nayakan-kahi, *kila-kahi, *hatha-rahi and the latter forms 
in -ke, -re. 


Another fairly old specimen of Ortya which has been found, not in a 
contemporary epigraph, as in the case of the above specimen, but which has 
been preserved in much later documents, may be referred to here. In its 
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substance, this specimen of Old Oriya is most certainly genuine, and it has 
many interesting aspects from various points of view. This is the famous 
speech put in the mouth of king Ananga-Bhima-Deva III (1211-1238 AD) 
before his Princes and his Officers, which has been preserved in the Madala 
Panji or ' ‘the Drum Chronicle” of the happenings at the Jagannatha temple. 
The Madala Pañjī is a work which, among other matters, professes to give 
the history of the Jagannatha Temple at Puri from before its foundation, and 
then after its foundation, through the centuries, right down to late mediaeval 
times. It is believed to have started as early as the 12th century A.D. when the 
temple of Jagannatha at Puri was erected (or, rather, rebuilt on the foundations 
of an earlier structure), and slightly later than the completion of the temple 
towards the end of the 12th century may be the account given of this event. 
The manuscript of the temple records on palm-leaf has been preserved in 
three rescensions, and there is a substantial agreement among them about the 
events which are narrated. A very noteworthy passage in the Madala Paiiji, 
which may thus go back to the 12th century, is the reported speech of King 
Ananga-Bhima Deva III before his Officers and Feudatories when he was 
discussing his plan to rebuild the temple of Jagannatha. Ananga-Bhima Deva 
III traditionally is looked upon in present-day Orissa as the builder of the 
great temple of Jagannatha at Puri. But actually the temple was built (or started 
to be built) by the great Ganga emperor, who was a great soldier, a conqueror, 
a builder and an administrator as well as a man of faith in his God, viz. Ananta- 
varman Coda- ganga Deva (1078-1147). A great Telugu ruler from the south, 
he conquered Orissa and extended the boundaries of his empire north, south 
and west. He became a Vaishnava and a devotee of Jagannatha at Puri, and it 
is very likely that the temple, which was started to be erected (or re-built on 
older foundations) by him in the first half of the 12th century, was in all 
probability extended by his son Aniyanka or Ananga-Bhima Deva Il (1190- 
1196 A.D.); and the temple was finally completed by his great-grandson 
Ananga-Bhima Deva III (c. 1211-1238 A.D.). The speech originally might 
very well have been from Ananta-varman Coda-gaünga Deva himself; and as 
such, it may be looked upon as piece of Oriya composition or a record of a 
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speech of the Ist half of the 12th century, although preserved in much later 
documents. The internal evidence, the truth and genuineness of the sentiments 
expressed, and the atmosphere of the mind of a conqueror, a ruler devoted to 
his god and possessing high ideals of service to his people, as well as the 
personality of an administrator and a builder would certainly suggest that it 
was Ananta-varman Coda-ganga Deva’s. The use of Oriya for state purposes, 
particularly in addressing the people, as early as the 12th certury, is quite 
interesting, and it unconsciously carries on the tradition of Asoka and 
Kharavela. 


The text of this speech, as edited by Prof. Artavallabha Mahanti, is given 
below, with an English translation. (For better understanding, it has been 
split up in small paragraphs with suggested punctuation. ) 


(From the Madala Pafijt, ed. Dr. Artavallabha Mahanti, 
Pratci Samiti, pp. 28-39.) 


Raja-bhoga-itihasa. 


Bho bhavisva maharja-mane, 
debata-brahamana-n-ku, bala-bhandara-ku, raja-niti- 
caya-ku madhya-kari mu jemanta prakare bhiana kari 
deu achi, 

_ ethiki tumhe-mane na puni bola—se dei gale, ambhara 
ki hoila, ambhe kimpa dabu, 
emanta na boliba. 
e 3 Odisa-raija, je KeSari-raja-mana-n-ku adi Kari 
Ganga-bam$e àmbha capata sariki rajya ae heu thila, 
pürba dige Aeka-ksetra somodra-fira-tharu pa$cime 
bhima-nagara-danda-pata sariki, daksine ae heu 00018 
daksine mahodadhi—uttara-tira-tharu Kam$a-Barnéa 
sariki daksine ae heu thila. 
Uttare Kaamsa Baamsa tharu daksine Rsikoila nadi . 
sariki, 
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jita suna pandara-laksa madhe ehi khanda-mandala hoi 
āe hou (10115. | 
emanta rajva Sri-J agannütha-maháprabhu-à-ka padara- 
binda-prasüde brahmna-imanan-kara kalyane khandire. 
ja$a kari bhüiam puradna-manan-ku jaya Kari fe kalu. 
Urtara-dige Kaarmsa-baarhsa-fharu Danai budí-nai sariki 
daksine ae kalu. 
 Uttara-dige Kaamsa-Baamsa-tharu Danai budi-náf sariki - 
daksine àe kalu. 
Rsikoila-nadi-tharu Rajamahindra-danda-pata sariki 
pa$cime ae kalu Bhima-nagara-danda-pata-tharu Baiida- 
sima Sunupuna sariki. 
e tina digaru raija de kali jita sunà 20 laksa madha. 
gae dui pada-ku-jita suna 35 laksa madha ae hoila-ku 
debatd-brahmana-ku, nānā niyoga-ku, bala posiba-ku, 
rajaniti-ki bhandara saribaku, nana bae-ku moduya kari 
bhiana kari delu. - 
bho Mahārāja-máne, 
tumbhe.māne ehā anyathā na kariba : : 
harilàra tini papa Sruti-smyti-bacana-mana-re sunu thiba, 
etha-ku tumbha-mane jebe baliyara-pana kari lobha- 
ba$a-re hariba, tebe, Sri-Jagannatha-mahaprabhun-ka Śri- 
carapa-ku droha kala-ru je papa, taha pàiba. 
mum jaha jaum prakare bhiüna kari deu achi, debata- 
brahmanan-ku bhoga karai se prakare paripalana karu 
thiba. : 
men anan-ku kaiidi bhaga baratana, বান 
mánan-ku da$a masa tanka baratana, banua paika-manan- 
ku daśa-māsi bhümi bhage ohori baratana, niyoga- 
Sebaka-manan-ku au samaata-sebaka-manan-ku madhya- 
kari bhümi-re jita suna barttana dei paribara posu thiba. - 
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bhandara sariba-ku jeum prakare rajya-ru gheniba-ku 
bhiaila achi, se prakare bhandara saru-tbiba. . 
rajya jaum prakara bhüim bhalire madha müla kari suna 
bhiaila achi, 
sehi prakare pusti nasti dekhi, kara gheni, parajan-ku 
paripajana kari, prthibi bhoga kari, sukhe swarga-ku jiba. 
bho maharaja-mane, 
sabu-tharu dharmma-hir se karana. 
rajya-ru emanta mudala-karai patra-manan-ku emanta 
ajna dele. 
bhüyàm purana-manan-ku bhuja-re jaya kari rajya jini 
anila. 
bahare (? tahare) je bhandara dhana-màna ana _hoila, 
suna 40 laksa madha ratana-mana api hoila. 
müla-pramápe madha 7 laksa 88 hajara. gae dui pada- 

- ku madha la 478800 ksa ani hoila. 
e Amhara arajita padartha. . 
ethum amhe thokae PrameSwaran-ka adatire lagaiba-ku, 
etha-ku 4mbhe-mane emanta kalpana kari achu : 

. Jajati-raja joum patala tolai PrameSwara-ku bije karāí 
achanti, se patala gotika ati baisama hoila. 
eha bhangi Sae hatha ucee prasada gofie tolaiba Para- 
me$waran-ku. ayatana-bhitara debata-manan-kara deula 
gota-mana āna kari tolaiba. | 
etha-ku thokàe sunà daba : 
PrameSwaran-ku tudaumàna ghatani [khatani] jogada. 
manan-ku madhya kari thokae suna thokae ratana deba, 
emanta ambhe bicari achu. 
etha-ku patra-mane janaile— 
*deo, emanta jebe bicariba hoi acha, ede hoila (hoita ?). 
katha nahim. 
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e katha-ku bada bega abadhana heu: dharmasya twarita , 
gati—dharmma bicarile bada bega kari. 

ete kebala janaü achu, prasada je Sae hatha ucee kariba, 
boli bicariba hoi acha. Sarfra nitya nohai, e aniti deha. 

e bahuta kala lagiba. ethum dasa hatha (hata) tuli naiü 
hatha (hata) hoi prasada hoile, beda bega hoiba." 
etha-ku raja a agyam dele, 

*bicariba-ru tutile, dosa hoiba para." 

etha-ku patra-mane janaile, 

“deo, bighna hoi rahile, se sabu-him asara hoiba." 
etha-ku thakure agyam dele, 

“hou, naü hatha ucce prasada hou. emanta-ku Silpi- 
Sastra-mana dekha, keum prasada hele HONEC 
etha-ku bhatta-misra-mane kahile, 

*pràsada je chatisa prakare. 

etha-ku kodie prakare prasada $restha, ethi-bhitaru Śri- 
bascha-khandasala hoi joum prasada, se piss Harira 
bada priya.”’ 

eha suni rajae agyam dele, 

“ehi prasada ucca karaiba" 

etha-ku deula tola-ku dele parama-hamsa raja poi müle- 
sunà 10 laksa PrameSwararan-ka alankàra-ku suna 

2 laksa 50 hajara madha. gae dui pada-ku sunà madha 
12 Iaksa 50 hajara e deula tolà ku subha dele. 

15 anka phaguna $ukla daśamī tatkala ekadafi guru-büra- 
bela 14 danda kari Prame$waran-ku sampürge brsa 
lagne abhijita muhürte tolai deule pratistha bije karai 
bhoga mada phuli bhiàile. 


The use of the Persian word hazàr as hajára = ‘thousand’ in this old 


document is quite interesting, but this loan-word from the Persian-using Turki 
conquerors of North India in the 12th century is quite likely. 
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A tentative translation of the above speech of the Ganga King of Orissa in 
connexion With the establishment of the temple of Jagannatha at Puri, probably 
first-half of the 12th century, is given below: — 


110) great kings of the future, about the manner in which I have settled the 
resources of the state among the Gods and the Brahmans, the Army and the 
Treasury, and of the various appurtenances of the State, you must not talk in 
this way : 


"He gave, and he has passed away. But what is that for us? 
Why should we also give’’—You will not speak in this way. 


""Ihese three Orissa states which we by force of arms have conquered 
from the rulers of the Kesari dynasty—they extend from the Arka-kshetra (or 
the Field of the Sun) in the East from the coast of the sea right up to Bhirma- 
nagara Danda-pata, and in the south it extends from the Northern coast of the 
sea and the river Karnsa-B armhsa—in the North from the Kamsa-Bamsa right 
down to Rishikulya river. The total income from this part of the territory was, 
in gold, 15 lakhs of madhas. Such a state we have won with our sword through 
the grace of the lotus-feet of the great Lord Sri Jagannatha and also through 
the blessings of the Brahmans—we conquered all the earlier rulers. We have 
conquered all this area from the Kamsa-Bamsa river in the North to Danai- 
budi river in the South, and from the Rishikulya river right down to Raja- 
mahendri Danda-pata, and in the West from the Danda-pata Bhima-nagara to 
sonpur up to the frontiers of Baüda. 


“All the revenue income from these three areas which we have acquired 
amounts in gold to 20 lakhs of madhas. From these two states the total income 
which accrued, namely, 35 lakhs of madhas of gold, I have arranged to be 
spent for the service of the Gods and the Brahmans, for the various State 
Departments, for maintaining the Army, and for the State Reserve Funds, and 
for other miscellaneous expenses. 


'*O great kings : you must not violate this. There are three sins which 
come from forceful possession, and about these you must have heard the 
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texts from scriptures (Sruti and Smriti). In this connexion, if you by showing 
physical violence and through greed take away these grants (made by me), 
then you will commit the great sin which is the result of doing sacrilege to 
the sacred feet of the Great Lord Sri Jagannátha. 


‘But in whatever way I have arranged for the disposal (of these funds)—in — 
this manner, by arranging for the service of of the Gods and the Brahmans, 
continue to follow the way as fixed by me. Give to the feudatory chiefs a 
share of the cash income, to the elephant-keepers give their salary in coins 
for ten months, and give to the archers and foot-soldiers rice from the land for 
ten months, and similarly to all other services and all employees of the State, 
and you will be paying them gold for their maintenance so that their families 
may be supported. 


‘*In order to maintain the treasury and the arrangement I have made for 
revenue to be taken from the State, in the same manner continue to maintain 
the treasury; and the State has been properly established, making the gold the 
basis of the State Finances. In the same manner by adjusting surpluses (pusti) 
and deficits (nasti) receive the revenue, and support the people; and in this 
way, having divided the products of the earth and enjoyed it in all happiness, 
you will go to Heaven. 


“O great rulers, of all things Righteousness (Dharma) alone is the only 
source. Having made these initial arrangements, this is the order which I 
have given to my officers. After having conquered with our arms this kingdom 
by defeating the old feudal lords; the stores and riches which we brought out 
amounted to 40 lakhs of madhas of gold, besides jewels. All this amounts to 
a capital of 7 lakhs and 88 thousands of madhas of gold. So taking these two 
together (the original revenue and the fresh sums acquired), the amount came 
up to 47 lakhs and 88 thousand madhas of gold. All this wealth has been 
acquired by us. A part of this we have thought of dedicating to the service of 
the Supreme Lord (Jagann@tha). 


‘“The temple which was built by king Yayati, where he had placed the 
Great Lord, namely Jagannatha, has now become dilapidated. We now wish 
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to raise a palace or temple 100 cubits high for the Great Lord, namely 
Jagannatha. Within the temple precincts there will be built temples for other 
Gods. For this, some amount of gold is to be set apart (as endowment). We 
have thought of giving a certain amount of gold and jewels.'' 


The courtiers hearing this told him: *'Lord, nobody has even thought of 
doing such a great thing. This is not something which could be done easily. 
May this order be executed quickly. The movement of Dharma is very quick; 
and if you think of Dharma, act with promptitude. We are only making it 
known to you that it has been decided to build a temple to the height of 100 
cubits. But this physical body does not endure forever—this body is transitory. 
Quite a long time will be taken up for this. For this reason, if we lessen the 
height by ten—from ten cubits to nine cubits—then such a temple will be 
built very quickly. 


Then the king expressed his view that if we turn down our previous decision, 
then something evil might happen. 


Then the courtiers told him : ''Lord, everything will become useless if 
some difficulty or obstruction happens to take place’’. 


Then the king ordered: 44909 let it be (as you say). Let the temple be 9 
cubits high. But in this matter, look into the treatises on arts and crafts, what 
kind of temple would be suitable for the God Vishnu.”’ 


Then the Bhatta-Misras (temple pandits, experts in the Silpa-Sastra) said: 
""About temples and palaces: they are of thirty-six kinds. Of these, structures 
of 20 kinds are the best, and from amongst them, the temple of the type of 
' Srivatsa KhandaSala, that is the most beloved of Hari, i.e. Vishnu’’. 


Hearing this, the king gave orders that this kind of temple was to be set up; 
and then he gave for the expenses of raising this structure the sum of 10 lakhs 
of màdhas of gold, and for the jewellery of the great Lord (Jagannatha) two 
lakhs and 50 thousand màdhas. So in all it amounted to 12 lakhs and 50 
thousand madhas, for the building of the temple. This temple of the Supreme 
Lord was completed on the 15th Regnal Year, in the month of Phalguna, in 
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the bright fortnight, on the 10th and then the 11th day of the moon, on Thursday, 
when it was 14 dandas day-time, and the temple was set up during Vrsa lagna 
(sign of the Taurus) and Abhyit Muhirta (eighth hour of the day, under the 
star a of the Constellation Lyra ). Arrangements were made for the image to 
be set up and established, with all offerings and flowers and everything being 
got together. 


[ I am indebted to Prof. Dr. Kanhu Charan Misra of Raven-shaw College, 
Cuttack, for kindly supplying me with the transcription of this speech from 
the Màdalà P afijiand for giving me a rough English translation of the closing 
portion. ] 


There is something very natural and personal about this speech which 
seems to assure its being substantially what the King Ananta-varman Coda- 
ganga Deva, as a soldier and a conqueror might himself have said. This would 
appear to be a piece of genuine historical document, comparable with the 
inscription of the time of Narasimha Deva IV quoted above. These two 
passages in Old Oriya form two of the oldest specimens of prose in any modern 
New Indo-Aryan language. The style in the above passage from the Màdala 


Pafiji is terse and vigorous, although a little, rambling at places, but there is 
considerable economy and reticence, like what we do not find in later literature. 


This speech, has quite a ring of sincerity about it. It was delivered on a 
solemn occasion, when a great house of worship was to be erected by a grateful 
monarch for the spiritual benefit of himself and of his people. Although such 
comparisons have no meaning, one cannot help thinking of the great speech 
of Pericles of Athens during the early stages of the Peloponnesian War which 
has been recorded by the Greek historian Thucydides. Ananta-varman Coda- 
ganga Deva’s-speech, as I take this to be, is not an inscription on stone or 
copper. But because of its personal atmosphere, it reminds one of some great 
inscriptions of a similar intimate and personal character. These great 
inscriptions of course are very wide and far-reaching in scope, and form a 
part of world literature, like the inscriptions of the Achemenian emperor 
Darius, the inscriptions of Asoka, the Orkhon inscriptions of the Turkish 
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hero-king Kiil.tegin of the early 8th century, and the 13th century Inscription 
of the Thai King of Siam, Rama Gamhaeng; and nearer home one can also 
mention the inscription of Kharavela. 


The well-organised temple of Jagannath at Puri founded and enlarged by 
three generations of Ganga emperors is one of the great gifts of the Oriya 
people to medieval and modern Hindudom, as one of its most important 
national shrines, like some of the other great temples in other parts of 
India—Gaya, Varanasi, Mathura, Ayodhya, Ujjain, Dwaraka, Kedarnath and 
Badrinath, Tirupati, Kanchipura and Rameshwara. It Is pleasant to contemplate 
that on the significant occasion of renovation and reorganisation of this centre 
of resurgent Brahmanism, the Andhra ruler of Orissa ( whoever he actually 
was) should give such a great example of the fundamental unity of the North 
and the South in religion‘and culture, and in simple words give an expression 
to his faith, humility and his solicitude for the welfare of his people in its 
different sections—the religious men and scholars, the nobility and the 
fighters, and the masses. | 


It would be seen from the above specimens of the Oriya language going 
back to the times before 1400 A.D. that the language has remained almost 
unchanged through these centuries—from the middle of the 12th right down 
to the 20th. This is a very remarkable thing about Oriya among all the New 
Indo-Aryan languages, except, perhaps, to some extent, in the case of Sindhi, 
Similarly, among the Romanic languages of Europe derived from Latin 
(paralleling the development of the New Indo-Aryan speeches from Old Indo- 
Aryan or 79810910007), Italian alone is most conservative, compared with its 
sister-speeches French, Provengal and Catalonian, Spanish, Portuguese, and 
Rumanian, and presents almost the same speech as in the 13th century. The 
sound-system of Oriya does not seem to have undergone any great modification 
from the 12th century, or earlier. Even in the matter of the final vowels Oriya 
has retained them right down to the present day. Already from about 1400 
A.D. Bengali, and possibly also Assamese, lost jts final vowels. Some of the 
dialects of ‘‘Hindi’’, for example Braj-Bhasha, seemed to have kept up the 
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final vowels upto the 17th century. Buti in the present day North Indian Aryan 
languages, except. for Sindhi and Oriya, these final vowels inherited from 


— Prakrit have almost all disappeared in pronunciation. The complicated vowel 


= 


changes in Bengali and in other languages which are sisters of Oriya have 
never infected Oriya—excepting perhaps the epenthesis of y, as for example 
raija for rajya. There have been comparatively fewer innovations in 
grammar—i.e. in morpho- logy. So that it would be quite proper to say, if one 
would like to find out what Old Assamese and Old Bengali were like, one 
could easily get the answer from Oriya ; just as among the Germanic languages, 
German ( or High German) has preserved much more of Primitive Germanic 
(exeept in the case of certain sounds) than English, Dutch or Scandinavian. 
The retention of the final vowels, particularly the medial and final a, has 
given to Oriya a certain archaic character. The elaborate system of vowel- 
change in Bengali, the ramifications of the declinational systems in Bengali, 
as well as the elaborate series of personal terminations for the inflected forms 
of the verb, as in Bengali and in the Bihar speeches, are conspicuous by their 
absence in Oriya. Oriya is thus a full language based on Magadhi Apabhramáa, 
which was its immediate source—full in the sense that it preserved more or 
less intact the inflections which it inherited from Magadhi Apabhrarnáa. 


The presence of the vowels in the middle and end of words (which are 
generally dropped by Bengali and the rest) gives to Oriya a musical quality or 
character, which is no doubt archaic, but it is quite characteristic of the speech. 
The extra ordinary development of sabdalankara or rhetorical flourishes and 
figures of speech based on sound, e.g. on assonance and jingle, which 
characterised Oriya poetry from the 17th century onwards, became very easy 
for Oriya because of the language having retained a good deal of the phonetic 
atmosphere of Sanskrit and Prakrit, and because of the habit it developed ( 
like Malayalam and Telugu ) of borrowing Sanskrit words to saturation. 


Oriya, Bengali, Assamese, Maithili, Magahi and Bhojpuri— these six 
languages of Eastern India are all derived from the Magadhi Prakrit of Eastern 
Uttar pradesh and Magadha., This Magadhi Prakrit of course we find only 
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very imperfectly preserved in the Sanskrit drama as the language of particular 
classes of people, and the Prakrit grammarians from Vararuci onwards gave 
us certain rules as to the formation of Magadhi words from Sanskrit. This 
Magadhi Prakrit literature and grammar, going back to the early centuries of 
the Christian era, present but very meagre specimens, and the situation for 
the current spoken Magadhi of Eastern India during the centuries round about 
Christ can only be reconstructed from a very close comparative study of the 
present-day Magadhan speeches. But here again there is a scope for a good 
deal of linguistic speculation and imagination as the basis of a hypothetical 
reconstruction. The Magadhi speeches of the present day fall under three 
groups—(1) the Western, which includes Bhojpuri and Sadani or Chota 
Nagpuriya; (2) Central, which includes Maithili and Magahi, and these two 
are so very close to each other that they may be looked upon as one single 
language—only in Maithili.they have retained in full the root ach or ch-, 
meaning ‘to be’, which has been lost to Magadhi and Bhojpuri, but which is 
still very living in the languages of the Eastern Group of Magadhan; and 
finally (3) the Eastern Group which consists of Assamese, Bengali and Oriya, 
and these have a closer resemblance among each other than with either 
Bhojpuri or Maithili-Magahi. In my Origin and Development of the Bengali 
Language (Calcutta University, 1926 ), I have tried to give the salient 
characteristics of these Eastern or Magadhan speeches, under which comes 
Oriya, and I have also attempted to indicaté the points of mutual agreement 
or disagreement among all these six Magadhan speeches. It is not necessary 
to recapitulate them once again in the present context. It will be clear from 
this that Oriya, particularly Old Oriya, should not be looked upon as a speech 
very much removed from Bengali and Assamese. In other words, Bengali, 
Assamese and Oriya are closer to each other than to any of the other New 
Indo-Aryan languages. A knowledge of Oriya, particularly Early Oriya, is 
indispensible for a full understanding of the linguistics of Assamese and 
Bengali, and this can be said of the other languages of the Indo-Aryan family 
only to a lesser extent, although a study of Old Maithili, Old Marathi, Old 
Panjabi, Old Braj-bhasha, Old Awadhi and Old Gujarati are also indispensible. 
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In the matter of its Script, Oriya now stands by itself when we consider the 
present shapes of most of its letters. It is well-known that there was one single 
alphabet—the Kutila alphabet as a modification of the North Indian Brahmi 
as current during the middle of the 1st millennium A.D., throughout the whole 
of Eastern India—Eastern U. P., Magadha and Mithila, Nepal, Bengal, Assam 
and Orissa. But owing to the peculiar way of writing with an iron stylus, with 
which letters used to be scratched on the surface of the palm-leaves, the style 
of writing in Orissa among the Oriya peaple took a new turn from after the 
16th century. This is how a great change took place in the shapes of the letters 
in Orissa. In the middle of the 19th century when the Oriya script was put in 
type, it seems that some of those who were responsible for designing an Oriya 
font took care in giving the Oriya letters the shapes which characterised palm- 
leaf writing, which had deviated furthest largely from Assamese-Bengali and 
Maithili. But a good deal of the old shapes of the letters as in the Common 
Eastern Script of a thousand years ago is still preserved in the Oriya in the 
Chats or uncial or current hand, as opposed to the printed types and the 
writing in palm-leaf Mss. which is still widely in vogue. At the present day in 
Oriya writing, the distinctive part of a letter practically occupies only one- 
third of the entire letter at the bottom, almost two-thirds being taken up by a 
loop as a flourish on the top. It would be desirable to bring about a modification 
of the present Oriya writing with reference to the earlier style which we find 
in the inscriptions, and attempts might be made to bring the present day Oriya 
script in line with its immediate sisters—the Bengali-Assamese, the Maithil, 
and the Newari, and even with the Nagarl script. In the rounded forms of the 
letters, Oriya writing has now acquired a superficial resemblance to the Telugu 
system of writing, which was derived from the Pallava script as current about 
600 A. D. in the Deccan and South India. 


APPENDIX TO CHAPTER H 


In this chapter, as two genuine specimens of continuous Old Oriya 
composition have been given—the Bhubaneswar Inscription of Narasimha 
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Deva IV, and the speech of King Ananna Bhima Deva III (really Ananta- 
varman Coda-ganga Deva) the builder or renovator of the Jagann atha temple 
at Puri. My friend Professor Dr. Kanhu Charan Mishra has kindly drawn my 
attention to three other epigraphic documents from Orissa which he considers 
to be older than either of the above texts. These are— 


(1) A short inscription below a Jaina figure in stone, of which a transcript 
and translation has been supplied by Professor Mishra, and this runs as follows : 


Deva-kahi bhakati karuna achant vo (? bho) Kumarase na. 
Professor Mishra has translated it as : 


"Deva is addressing the Jaina saint Kumara-sena, who is full of devotion 
and mercy.’’ 


The above inscription, in the opinion of Prof. Mishra, belongs, from the 
style of the writing (which is Proto-Oriya or Proto-Bengali), probably to the 
lith century. But Dr. Dinesh Chandra Sircar, former Epigraphist to the 
Archeological Survey of India, is exceedingly sceptical about this very old 
date as proposed—he would suggest its being later than the 14th century. 


The passage is doubtless Old Oriya, except for one form which is no longer 
found in Modern Oriya, but occured in (Magadhi) Apabhrarhfa, I suggest the 
following translation of the passage as it is, whatever might be its date: 


“O Kumára-sena, devotion to the deity (deva-kahi bhakati) and mercy 
(Karuna) are there." 


This is not satisfactory. The form deva-kahi would become in present-day 
New Indo-Aryan (e.g. Magahi, Bhojpuri) dew-ke,*dewa-kai. The 
corresponding Oriya form now in use is (<kaii<kahu, in Apabhramá$a). 

(11) An inscription on a stone slab preserved in front of the Dhavale$vara 
temple at village Uragrarna, Chicacole Taluk, District Chicacole 1n Andhra- 


Pradesa. The script is of the North Indian type, like the Nagari. A date is 
given— Saturday the 5th day of the bright fortnight of Tula (-Karttika), Saka 
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Year 973 (= 1051 A. D.), in the 15th year of King Ananta-varma-deva. This 
incription has been published by Prof. Kunja Bihari Tripathi, Head of the 
Departmenf of Oriya in Ravenshaw College, Cuttack, in his work on the 
Evolution of the Oriya Language and Script (Cuttack, 1962, pp.-222-224). 
The text is as follows, as given by Profesor Tripathi, with hyphens added:- 
Tripathi, with hyphens added : 
Svasti samara-mu- 
khaneka-ripu-darppa- 
mard(d)ana bhuja-bala-parakrama 
Ganganvayabalambana-stambha 
Srimad-Ananta-ba(r)mma-deba-bija- 
ya-rajya sambatsara 15 Tu- 
la masa $ukla-paksa dina 
Paficami Sanibaraim Yuruja-mela- 
, na daya karila patta sthitti (/) 
10. Polakhisa Yurujamasa ja- 
11. ni(/)gau Polakhisa tinni bha- 
12. ga Yurujamasa okku bhàga- 
13. hainta manicanku bojhya thilai (/) 
14. Yuruja-melei gau Polakhi- 


O 0 ১৯২ OV oA PAD 0০ ৮৮ 


15. (me)lana jyaubante na labhe. 
16. u bamthilem (7?) kalemh rakhake. 
17. ... na sahasra subarna-danda pado- 
18. jya dhila (/) anati saburayi 
19. cau sanmukhem sarasvati 
20. Ballabha-salà ( = $ila) lekhitarn 
21. Sakabda 973 (/) 
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Prof. Tripathi’s tentative translation is given below: 


“Hail: On Saturday, the fifth day of the bright fortnight (of) the month of 
Tula, (during) the 15th year of the victorious reign of Sri Ananta-varma- 
deva, the destroyer of the pride of many a foe at the front of the battle, whose 
great prowess lies in the strength of his (own) arms, who is like a pillar that 
supports the Ganga dynasty, this is the settlement of the (Royal) charter, granted 
as a favour, in respect of the festive gathering at Urajam. 


4039 it known in respect of Polakhi and Urajam. It was due for enjoyment 
on the part of the people, three shares being of Polakhi and one share being 
of Urajam. He granted a ‘Mailan’ to 
during .. so that at the (festive) SHE of Urajam the (festive) 
ee of Polakhi may not obtain... ... Vallabha Sarasvati engraved this 
command on stone (1.0, completed the engraving of this charter) on the 7th 
(tithi), at the place of the assembly in the auspicious presence of the (deity). 

... Saka era 973.” 


Here too Dr. D. C. Sircar has grave doubts about the ascription of the 
inscription and its date, which he thinks cannot be of the lith century A.D. 
About the chronology, he is sure it cannot be before the 13th century. But the 
text as it occurs in the inscription with the Saka date is to be given more 
detailed study. 


(111) Prof. K. C. Mishra has also mentioned to me another inscription, in 
both Oriya and Telugu versions, which is on a wall in Markande$vara Temple 
in Puri. This he thinks is Old Oriya of the Ganga period, but the transcript of 
the texts in both Oriya and Telugu are not available. Dr. D. C. Sircar thinks 
such bilingual inscriptions are generally much later than the 14th century. 


A. V. Mahanti Memorial Lecture, Sahitya Academy, Orissa, 1966 
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There have been in the up and down flow of man’s history quite a number 
of critical occasions when small or large scale oppositions between peoples 
as well as ideas and notions took place. These oppositions, ranging from 
polite and tolerant disagreement to active military clashes, have punctuated 
the progress of man in the sum total of his attempts to establish a good and a 
harmonious life. The struggles among peoples were mostly based on clashes 
of interests—interests as they were conceived by some groups of peoples. 
The clashes of ideas also have their roots in interests which centre round 
desire for possession and desire for power. The upper sections of the people 
got into the habit of acquiring for themselves more of the fruits of labour of 
the working classes than was their proper share—looking at the matter with 
justice and a sense of fair play. Thus it was in a conscious or unconscious 
way the desire on the part of some groups or individuals to seize the good 
things of the world and to press their will upon all and sundry. 


This has been largely the inner motive, conscious or unconscious, overt or 
covert, in the history of these clashes. They found expression not only in the 
material side of life, but in the so-called religious and spiritual domains also. 
It was 1n the attempt on the part of an organised group, political or religious, 
to force (either by physical violence, or by mental compulsion, or by both) all 
sorts and conditions on men to accept a particular set of ideas, which were 
announced as infallible and sacrosanct. We have thus the conflict among the 
nations differing in language and race, where there was a frank and an 
unabashed desire to dominate over other peoples by military conquest and to 
reduce the conquered people to a stage of vassalage or absorption, or even 
final annihilation in their physical, economic, intellectual and cultural life. 
This was well understood and was accepted as one of the irremovable evils 
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of life: and we have struggles for empire and for control of the economic life 
of peoples; and these form the spectacular landmarks or highlights of history 
since most ancient times. Here it was a case of taking possession by open 
force or hidden fraud of all the covetable things of life; sometimes when the 
conflict was between two nations, it became a struggle for imperialistic 
expansion on the one hand and for national existence on the other. But within 
a single nation it was the struggle between those who wanted to control and 
possess, and those who wanted to keep their own and resist this ex-ploitation, 
if not absorption. 


There was however, never a lack of small groups of people who were 
actuated by ideas of equity and justice. Such people were for a harmonious 
distribution of the goods of the world and of the power to control them. If the 
ideal of the first group was to obtain control by any means, and then to have 
and hold and further extend this control, the ideal of the other group was to 
divide equitably and partake of the good things of the world, giving to each 
group or individual its due. The greatest thinkers and seers, saints and sages, 
and high-minded leaders of the people belong to this second group—as against 
the other one, which can be described as ‘acquire and control’ group. In 
downright language, the first group has a policy of ‘rob and eat’ and the 
second that of ‘share and eat’ (in Bengali respectively Kariya khào and batiya 
khao). 


There is no doubt that in the mundane affairs of man—the case of a few 
high-souled thinkers and leaders apart—there have been the two main camps 
which were opposed to each other and which waged a continuous struggle 
against each other like the struggle between light and darkness. Of course, 
there were some happy periods in the lives of different nations in different 
lands and at different times, when this conflict was not much, in evidence. 
The reason was that there was enough production of the good things of the 
earth to go round, and there was no need for struggle to get hold for one's 
own group what was available for distribution among all. 


Ever since history, we have this struggle going on either overtly or covertly. 
Sometimes it was a strong organisation of a landed aristocracy or of a 
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priesthood, which sought to control not only the mundane but also the mental 
activities of man. These were the representatives of the ‘acquire and control’ 
or ‘rob and eat’ groups as opposed to the ‘divide and enjoy’ and ‘share and 
eat’ groups. 


All the big movements— political, intellectual and religious—had as their 
basis this conflict of interests when we come to a consideration of the 
fundamentals. We need not enter into a study of the 1mportant episodes of 
such a conflict in the history of man. We have for example the intermittent 
struggle between centralised imperialistic powers which had their 
ramifications in aristocratic, oligarchical or priestly orders in areas large and 
small—on the one hand——and the forces which had their rise from among the 
masses of people, who were led by great thinkers and great lovers of men 
among the needy, the poor and the down-trodden—on the other. This struggle 
was directed towards the restriction of this organised control of life. In India, 
as in all other lands, both these conflicting ideas were present. But it was 
because of the masses being simple, carefree and unsophisticated, and quite 
content with the little they got, eking it out with such simple joys as they 
could draw out of their corporate life, that there was toleration of control by 
organised groups, whether of the rulers or of the priests. The high ideals, 
which were enunciated sincerely by a good percentage of the religious groups 
and also of the common people, helped to take off the edge of both exploitation 
and of opposition from either side. Yet at times when things became very critical, 
there were uprisings. We have, for example, the story in the Sanskrit Purana of a 
king, Vena, who was killed by his subjects because of his tyrannical rule. 


In India people generally believed that there was a Divine Law—Dharma— 
which controlled the affairs of men, and so people were quite willing to 
concede to the notion which we have in Christian thought—the feeling of 
patience and toleration and not violent action, as it was embodied in the 
Biblical expression “Vengeance is mine’. There were some supporters of regal 
pretensions, and they were to be found also among the religious groups which 
had helped to establish a doctrine of a well-ordered society regulated by the 
divine will. In India, in ancient times, this group supported royalty with all its 
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paraphernalia of power and pomp, in terms like this: “This indeed is a great 
Deity or Godhead which has established Itself in the form of man.” (Mahati 
Devata hyésa Nara-rüpena sarhsthita.) This idea has been supported by the 
sophistication of the Christian Church in the West, and the Muslim theory of 
Kingship, as ‘The Divine Right of Kings’ and of the autocratic king being 
‘the shadow of God’ on earth (Zille-Allah). Among simple semi-aboriginal 
villagers of the former Bastar State in Central India I have seen the ruler 
giving audience in the midst of all the pomp of a Maharaja, to be described 
with conviction and with innocent trust by simple village folk as being really 
a ‘Visnu (or God who protects) who can move about’ (Chalanti Vi snu). 


But the other more rational point of view was also present when it was 
given out as a challenge to Royalty in terms like this: “What is there for you 
to feel proud of since you are just a slave ofthe people, who is maintained by 
a sixth of the proceeds for your maintenance?" (i.e. l/6th of the crops, which 
was the share of the king to run the state.) Gana-Dàsasya te garvah sad- 
bhagena bhrtasya kah?). It has also been roundly declared in a religious text 
of the highest sanctity and authority, the Bhagavata Purana, that “So long as 
one's stomach is not filled, one who has a corporeal frame to maintain has 
the right to the world's goods: and he who thinks of having more is a thief, 
and he deserves punishment." (Yavad bhriyeta jatharam, tavat sattvam hi 
dehinam adhikam adhikam y6’ bhimanyeta, sa steno, dandabhag bhavet.) 


Thus we have an opposition of ideas in this way; and the opposition could 
only become pronounced or violent, and even tinged with cruelty and ferocity, 
in a direct ratio, when the greed and cruelty and thoughtlessness and arrogance 
of the controlling groups led to violent and sanguinary outbreaks of protest. 
This 1s what we find in the French Revolution, and in the treatment meted out 
to the imperialistic Tsardom and the tyrannical Russian upper classes after 
the Russian Revolution. These revolutions were the ultimate results of the 
sufferings of the French and Russian peasantry and working people for 
centuries, before 1789 in France and-1861 and 1917 in Russia. 
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In recent history there have been some outstanding ‘turnings round of the 
wheel'—Revolutions—when the unthinking greed and selfishness, cruelty 
and tyranny of the ruling classes seeking to force their will on the people was 
resisted, and the old order was swept away or attempted to be swept away in 
the wrath of the people. There were revolutions in the Greek towns of the 
7th-6th centuries B.C. to get rid of tyrants, unscrupulous rulers who wanted 
to use power for the benefit of themselves and their followers only; and there 
wereimilar revolutions in Rome. There were also in ancient times in the 
classical world of Greece and Rome the revolt of the slaves, where the motive 
of the uprising was quite on the surface. 


After there had been some kind of ordered Government in post-medieval 
Europe, when history was punctuated by peasant revolts in different countries, 
we have the first noteworthy revolution in an advanced and civilised 
background—the English Revolution of 1641, when King Charles I lost his 
head. King Charles, with almost unlimited power as the lord of his vassals or 
feudal lords, wanted to have things in his own way by looking upon the money 
obtained by taxation from the people—his subjects—as his own, and he 
thought he could spend it just as he chose. The English Revolution as 
engineered by Cromwell and his Puritans (the rising middle classes or the 
gentry) established for ever the right of the people to decide how the money 
paid by it as taxes was to be spent, and neither the king nor his ministers. 
courtiers, nor any other group had any authority to do it without the sanction 
of the people’s representatives in Parliament. This was a great advance, and 
the people’s control over their money was the first noteworthy fruit of the 
English Revolution of the middle of the 17th century; it signified the first 
birth of a modern national democracy. 


In 1789, after the English Revolution became effective in the life of a few 
civilised nations in Europe within its limited scope, we had quite a world- 
shaking event—the French Revolution. The long-suffering masses of France, 
groaning under the tyranny of the aristocratic classes at last burst out, and we 
have the French Revolution, which took up as its great ideal the principles of 
Liberty, Equality and Fraternity among all peoples, and announced for good 
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the Equality of Man and the Rights of Man in certain fundamental matters. 
Although the principles adopted and proclaimed were not wholly implemented 
among vast masses of people, in its sum total this idea was accepted, and that 
was one of the greatest advances made in the march of humanity towards 
equity and justice for all. 


Incidentally, it may be considered that as a matter of religious and spiritual 
speculation the thinkers of India had come to a position that in the sum total 
of existence there was one Basic Reality within which all life and being, 
including, of course, human beings, had its place; so that, when conscious of 
this great underlying equality of place within the Basic Reality, an individual 
man could not consider himself to be separate in his existence from others 
and to feel superior to others. The seers and sages in India preached and 
practised this through the ages. In practical life in India, nevertheless, there 
has been in many places and on many occasions a lamentable lack of 
acceptance of this principle and, as a result, we have the aberrations of caste, 
and that pernicious and barbarous concept and practice of untouchability. 


All great leaders of thought in the modern life of man have accetpcd this 
ideal of Equality combined with Liberty and Fraternity. But still we were a 
long way off from the millennium—the ideal state, which is always eluding 
us and vanishing from our grasp. It was found out that there were other forms 
of the policy of ‘acquire and control’ and ‘rob and eat’ which were rife in 
society, as new conditions were developing. There was Capitalism, which in 
its extreme form, could be interpreted on the moral plane as nothing but 
taking advantage of the poverty and helplessness of the masses and putting 
them to oppression and making them serve the interests of the rich people, 
who would simply think of nothing but their own controlling power. In one 
word, it was the exploitation of the poorer classes by the rich capitalists of 
the ‘have-nots’ by the ‘haves’ (called respectfvely nastimàn and astimàn in 
ancient Sanskrit). 


There was no lack of men who understood the injustice and inequity behind 
it all in many countries. We have found out, and it must be mentioned with all 
honour due to him, that there was at least one thinker in India early in the 
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18th century who became alive to the unjust sufferings of the masses through 
upper class selfishness and heartlessness. He was a Muslim Sufi teacher, 
named Shah Wali-ullah. He belonged to Delhi and lived from 1702 to 1762. 
He gave expression, by his teachings to his disciples, to some ideas which, 
strangely, anticipated the point of view of Karl Marx. He emphasised the 
necessity of economic equality of all in society, and he spoke against the very 
heavy weight which was placed upon the shoulders of the working classes by 
the upper classes for their own ease and comfort. He condemned the situation 
which made the masses work like donkeys and oxen only for a piece of bread. 
He built up a little society of friends to spread his ideas round about 1731. 
But his teachings remained confined to this small group, and they unfortunately 
never spread among the people. Still, he put in his strong voice of 
condemnation and protest against the exploitation of the dumb, ill-fed masses 
of the country by their exploiting masters. He could not do anything, as his 
was just one voice in the wilderness. 


The more advanced thinkers of Europe looked into this matter from a 
larger and a historical point of view, and we have the 18th century thinkers of 
France; and then finally, in mid-19th century, there was the advent of the two 
great harbingers of modern economic criticism, and formulation of economic 
ideas, in the background of a comprehensive Humanity, namely, Karl Marx 
(1818-1883) and Frederick Engels (1820-1895). The writings of these two 
thinkers, with their immense concern for the good of humanity through justice 
and fairplay, for an even distribution of the wealth as found or produced in 
the world, have become a matter of universal knowledge and acceptance. 
Like Voltaire and Rousseau, and the great Encyclopaedists of France in the 
18th Century, and of the German Humanists of the same period. the leaven of 
Marx and Engels spread, and the mind of a considerable section ofthe thinking 
élite of Europe became permeated with their teachings, the concepts and also 
the methods they suggested. There is in the Gita a statement that there must 
first of all be the Thinker, the Yogi who will formulate a way of thought and 
action, and there is to come after him the Fighter or the Man of Action who is 
to propagate his views and make them acceptable by all and have them 
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established in life and in behaviour. Thus we have the Thinker and Sage 
Krsna working through the Fighter and Hero Arjuna. 


Soon after Marx and Engels, standing for the Thinker, the Fighter and the 
Man of Action presented himself in the person of Vladimir Ilyich Ulyanov 
(1870-1924), later on known to the whole of humanity as Lenin, the man 
who "established and consolidated a Soviet republic, a new type of state", 
with socialism as its guiding principle. 


The sorrows of humanity were continuing and mounting up higher and 
higher, and in some places they were on the increase in geometrical ratio, 
with the concentration of power and pelf in the hands of a few. The lesson of 
the previous revolutions could not be so very effective, since vested interests 
everywhere combined and tried to keep hold on what they had come to possess 
by force or by fraud. Particularly one thing was becoming more and more 
clear to the masses of people, who with the spirit of the times changing, did 
not remain so very dumb and inarticulate as before. There were the wars 
which were being waged by the big nations upon other nations, both strong 
or weak, inspired by greed and lust of power, and we have in the 19th century 
some notorious wars, like, for example, the infamous Opium Wars waged by 
England against China. There were also the gradual conquests of the weaker 
peoples—particularly in Asia and Africa—by the bigger and more powerful 
and better organised nations—England and France, following the footsteps 
of Spain and Portugal and Holland in the 16th-18th centuries, as well as 
Tsaristic Russia 1n Central and North-Eastern Asia, and in the Caucasus 
regions, in the 17th-19th centuries. The wars of aggrandisement started by 
France under Napoleon (after meeting the reactionary states of Europe which 
were opposed to the spirit of the French Revolution) are another great example 
of destruction of hundreds of thousands of usually well-disposed and innocent 
people. In such wars, thousands of simple-minded people who had no quarrel 
whatever with other peoples or other lands would be drafted in armies to 
make the conquests, easy or difficult, so that it would lead to political, 
commercial and other forms of exploitation of less advanced peoples. In these 
wars there was a cynical and callous heartlessness on the part of the politicians 
towards the sufferings of mankind. This was also coming to the surface, and 
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was being resented. Towards the end of the First World War in Europe the 
horrors of iniquitous wars started by capitalistic powers made particularly 
the Russian masses become alive to the basic immorality of the situation. 
The sins of the Tsaristic regime and of those who started this war, with so 
much bloodshed and suffering of innocent people, were ever so very much 
on the surface, and it brought forth the spontaneous indignation of the people, 
and the exemplary though very cruel punishment which was meted out to 
them. 


It is all a matter of recent history, and we need not enter into the various 
phases of blood and fire which the architects of the Revolution in Russia 
passed through during 1917, and the various parties with their limitations 
which sought to give the lead, but ultimately yielded, in the course of the 
October Revolution of 1917, to the drive and organisation as well as mass- 
appeal of Lenin and his associates. This October Revolution occurred exactly 
half a century ago; and last year, as it was found out to be a historical event of 
the highest importance, its 50th Anniversary was celebrated all over the world, 
particularly in those countries which have come directly under the umbrage 
of Lenin’s teachings and the organisation of a socialistic state which he 
inaugurated. 


There has grown up quite a vast literature and a connected svstem of thought 
and of action based on the experience and teachings of Lenin. The basic or 
essential doctrines in the sum-total of his teachings, through his talks and his 
speeches and.writings, now form a comprehensive ideology which passes 
under the name of Marxism-Leninism. As it touches almost all aspects of life, 
this system of Marxism-Leninism is like a great tree with exponents all over 
the earth. There have been critics as much as exponents and supporters of 
this system, and there have been also passionate admirers and followers of it. 
As a vital and effective system of social and economic experience and 
cogitation, it has become an important branch of the Human Sciences at the 
present day. But for a lay man, without any pretensions to a knowledge of the 
science of society and of economy, the greatness of Lenin’s contribution in 
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mankind’s march along the path of history has been (if one were to formulate 
it in one sentence, as a sort of an aphorism in the higher plane of thought, and 
as a slogan in the lower but more vital plane of the experience of the masses) 
mainly this: There shall be no exploitation of man by man, or of a nation by 
another nation. 


This would seem to clinch the matter, and bring it down to the brass-tacks. 
Lenin was not content merely with bringing this concept into actual practice. 
What he really did was more than any of his predecessors would try to do or 
could do for the betterment of suffering humanity. He also wanted to 
revolutionise the existing order of society by establishing a State under the 
guidance or rule of the working class whose interests were to be considered 
as supreme. It was not to be merely Abraham Lincoln’s ideal of a Government 
of the People, for the People, by the People, but it was to be a Government of 
the People by its Working Class, to the exclusion of other elements who were 
so long in possession of wealth and power for which they did not work at all, 
but which, nevertheless, they were eagerly trying to retain. But Lenin was not 
for driving out the intelligentsia from the scene. In the words of a Soviet 
Journal (in an article—7he Triumph of the Ideas of the October Revolution), 
it has been definitely said: “The Victory of the Soviet Power opened wide 
vistas for the free creative activities of the Intelligentsia, for the development 
of the abilities and talents of the widest popular massess”. (The Communist, 
No. 2, 1967.) The middle classes, which did not take any share in the actual 
labour that is necessary for the welfare of the state and generally kept aloof 
from the masses, became, because of their not being able to keep abreast 
with the times, an object of opprobrium in the new society when they were 
called the bourgeoisie, which sobriquet became one of bad odour, a sort of a 
stigma. The bourgeoisie were to be eliminated from control of the state, 
because they were, in the opinion of the working class, not taking their proper 
share either in the destruction of the old order or in the creation of the new 
one. As Lenin himself has said: *We created a Soviet type of state, and by 
that ushered in a new epoch in world history—the epoch of the political rule 
of the proletariat, which has come to take the place of the epoch of the political 
rule of the bourgeoisie”. 
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Thus the second great thing which Lenin established (in addition to an attempt 
to taboo for ever the exploitation of man by man in human society) was the 
supreme place of the working class, the proletariat, and their leaders, who are 
the framers of policy and action in the Communist Party, which on behalf of 
the proletariat runs the State. This, in fact, is the real crux of the matter, a truly 
earth-shaking event which came to be established with the Socialist State. It 1s 
well-known that frequently things, if left to themselves, would not change for 
the better. A Revolution would be necessary and excesses and blind unreason 
on either side can only make it into a cruel and sanguinary conflict and a bloody 
revolution, when a peaceful evolution would not be possible. We are reminded 
of a wise and aphoristic statement like the following from the Arabic: “Fear 
not: if a pearl chaplet is broken and the pearls are scattered, it may lead to a 
better re-setting of them.” In the bitterness of frustration at the initial stages, the 
revolutions in England, France and Russia were forced to take the path of 
compulsion and violence, of elimination and ‘liquidation’ of the recalcitrant or 
non-cooperating elements. The following objects were placed in front of the 
Russian Revolution to be achieved as quickly as possible in the state, viz., (1) 
to bring about the collapse of Capitalism and (2) to establish Socialism in its 
place, (3) to build a completely new social order eliminating privileges of birth, 
(4) to set up the Dictatorship of the Proletariat through unity of the working 
people—a combination of all working masses, in industry, in agriculture and in 
all lines, which are for the good and benefit of the people, and finally, (5) to 
apply the increasmg knowledge of science and technology in the ordering of 
life and society, and, in particular, to indusirialise the country for raising the 
living standards of the people. For all this, it was felt that uncompromisingly 
drastic measures were necessary, in guiding both external relations and internal 
discipline and obedience. In an extreme form, this has come to mean an 
unflinching and unending Jehad, a Crusade or a Holy War against all other 
kinds of economic, social and political order obtaining among other states which 
stood in the way of Socialism. 


But Time and Experience are great factors. After the complete establishment 
of a Socialist Russia and Union of Soviet Republics, when the battle on the 
home front had to cease faut de combattants (through lack of people to fight 
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with), the intransigent attitude was modified and mollified, when Russia and 
other allied peoples openly accepted the validity of the Pafica-Sila or the 
Five Principles as proclaimed on behalf of India by Jawaharlal Nehru in 1954. 
The Five Principles of India's Paiica-Sila were: 


(1) Mutual respect for each other’s freedom, 

(2) Territorial integrity and sovereignty, 

(3) Non-interference in each other’s internal and external affairs, 
(4) Non-aggression, and 

(5) Mutual benefit and peaceful co-existence. 


The realism and reasonableness of the Five Principles as above are admitted 
by all right-thinking people, but there has been a flagrant defection from or 
opposition to it by a number of nations in both the ‘Capitalist’ and ‘Communist’ 
blocs. But the last items, namely, mutual benefit, and, above all, peaceful co- 
existence, have been commended and accepted as good practical propositions 
to follow in our international relations by most peoples, including the Union 
of Soviet Socialist Republics. This was found necessary in order to bring 
about peace and harmony in the world, in spite of diversity of economic, 
social and political ideals and practices which, for the present, 1s inevitable, 
and cannot be brushed aside just by willing it. The resulting resistance is sure 
to bring another phase of sanguinary conflict, which may retard the course of 
progress of humanity. 


Thus India’s historical role in formulating the principles of ‘unity’ in the 
midst of diversity’ and ‘live and let live’ came into the world of international 
political behaviour, thanks primarily to the friendly co-operation of the Soviet 
Union, as founded by Lenin and directly inspired by his ideas. 


How did the great Russian Revolution of October 1917 affect us in India? 
First and foremost, it put heart in us, in the midst of our first definite and self- 
conscious movement for freedom from British rule, by means which were to 
be both armed and peaceful. It took head in 1905 with the Partition of Bengal, 
with the Swadési and then the Swaraj movements, the first for shaking off 


229 


Bulletin of the Department of Linguistics 


the economic and the second for removing the political stranglehold of Britain 
on India. Before that, Britain had always been frightening us with the bogey 
of the Russian Bear, treating us as if we were innocent and simple-minded 
children. But from the last decade of the 19th century, the British Lion himself 
was afraid in his heart of hearts of the Russian Bear. Naturally, our sympathies 
immediately went to the Russian Bear. Then the British reverses at the hand 
of the Germans during the early phases of World War I pleased us very much. 
We did not fully understand at first the trends and events and the final outcome 
of the Bolshevik Revolution. But we realised that it brought a message of 
hope for exploited, humiliated and enslaved peoples like ourselves in India 
and elsewhere, and that its great objective was freedom for the masses from 
hunger and sweated labour, and it brought the promise of a better life for all 
and sundry where exploiting middlemen and profiteers would have no place. 


In India we have had, as in other countries, the great contrast between two 
polarities—the pampered over-rich aristocrats and businessmen (and in recent 
times, industrialists) on the one hand, and the poor, ill-fed, exploited and 
down-trodden masses on the other. But there has always been, within the 
generally mild and humane atmosphere of our culture (nurtured on the 
humanistic ideology of the Vedantic sages, the Jain saints and the Buddhist 
teachers), a great concern for the sufferings of Man and a desire to ameliorate 
his condition. In our great systems of philosophy, the teachings of which 
have always acted as a potent leaven 10 Indian life and society, there has been 
an urge to improve living and other conditions of the suffering people. A 
statement like this is the passionate cry of a large body of thinking persons 
who were also servants of their peoples: “I do not want for myself a Kingdom, 
or Heaven itself, or Cessation from the Cycle of Birth and Death (i.e. final 
release by absorption in the Ultimate Reality). I want only that there be the 
removal of sorrow and suffering for those who are tormented by pain.” (Na 
tv-aham Kamayé rajyam, na svargam, nápunar-bhavam, kamaye duhkha- 
12712172771 praninàm arti-nasganam. ) 


There are plenty of pietistic-altruistic sentiments like the above all through 
Indian life and Indian literature, and according to their limited lights our rich 
people (rarely with the help of the State) tried to put them into practice by 
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building hospitals, schools, free kitchens and the like. Still, the conscience of 
the large masses of people was not yet properly roused—particularly among 
the intelligentsia, who were the only people in a position to give serious 
thought to the matter and bring about constructive programmes, and who 
were not in the proper frame of mind to take up the uplift of the suffering and 
down-trodden masses as a programme of national liberation. It was when 
during the last decade of the 19th century the electrifying personality of the 
great social and religious teacher Swami Vivekananda (1863-1902) came on 
the scene that anything more serious than before (though necessarily very 
largely through the old grooves), was thought of or attempted. Too much of 
religious abandon, without thought of service to the ill-fed, ill-organised and 
suffering masses, forced Vivekananda to come to the position that religion 
can only become an opiate of the people if it brought in callousness to 
sufferings of the masses. Food first, and better living conditions, and then 
religion: this idea was the attitude of Vivekananda. In the Soviet Union, the 
distinguished national poetess of Latvia, Mirdza Kempe (t 1974), had realised 
this in her study of the Four Great Indians of the Present Day— Vivekananda, 
Gandhi, Tagore and Nehru. In one of her recent poems, the Soviet poetess 
has written: 


“Your greatest sons, Bharata Mata, see I at my side. 
—Bread, Bread to India :— 
Vivekananda 


Cries to the World—himself a burning world—in passion : The Himalayas 
come to melt," 


Vivekananda was a passion, a burning flame, who wanted to consume 
everything for establishing his God—the God of ancient Vedanta and the 
God of recent socialism—has Daridra Narayana or ‘God who 1s-in-the-Poor- 
and-the-Lowly’. This great ‘Religious Revivalist'—he was not just that, but 
something infinitely greater— put fire in us, and gave us a new vision, when 
he uttered words like the following: 


231 


Bulletin of the Department of Linguistics 


“Have faith in yourselves and stand up on that faith. Why is it that we, 
three hundred and thirty millions of people, have been ruled for the last 
thousand years by any and every handful of foreigners?... Because they had 
faith in themselves and we had not... I read in the newspapers how when one 
of our poor fellows is murdered or ill-treated by an Englishman, howls go all 
over the country. I read and I weep, and the next moment comes to my mind, 
who is responsible for it all? .. Not the English ... itis we who are responsible 
for all our ... degradation. Our aristocratic ancestors went on treading the 
common masses of our country underfoot, till they became helpless, till under 
this torment the poor, poor people nearly forgot that they were human beings. 
They have been compelled to be merely hewers of wood and drawers of 
water for centuries, so ... that they are made to believe that they are born as 
slaves, born as hewers of wood and drawers of water." 


“Feel, therefore, my would-Wfe reformers, my would-be patriots! Do you 
feel? Do you feel that millions and millions of the descendants of gods and of 
sages have become next-door neighbours to brutes? Do you feel that millions 
are starving today, and millions have been starving for ages? Do you feel that 
ignorance has come over the land as a dark cloud? Does it make you restless? 
Does it make you sleepless?.. Has it made you almost mad? Are you seized 
with that one idea of the misery of ruin, and have you forgotten all about your 
name, your fame, your wives, your children, your property. even your own 
bodies? That is the first step to become a patriot. For centuries people have 
been taught theories of degradation. They have been told that they are nothing. 
The masses have been told all over the world that they are not human beings. 
They have been so frightened for centuries till they have nearly become 
animals." 


“Tt is a man-making religion that we want. It is man-making theories that 
we want. And here is the test of truth—anything that makes you weak 
physically, intellectually, and spiritually reject as poison, there is no life in 
it, it cannot be true. Truth is strengthening. Truth is purity, truth is all- 
knowledge .... truth must be strengthening, must be enlightening, must be 
invigorating ... Give up these weakening mysticisms, and be strong ... the 
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greatest truths are the simplest things in the world, simple as your own 
existence ...." 


“For the next fifty years ... let all other vain Gods disappear for that time 
from our minds. This is the only God that is awake, our own race— 
everywhere. His hands, everywhere His feet, everywhere His ears, He covers 
everything. All other Gods are sleeping. What vain Gods shall we go after, 
and yet cannot worship the God that we see all round us, the Virat (= the 
Vast, the Great) ?.. The first of all worship is the worship of the Virat—of 
those all round us ... These are all our Gods—men and animals, and the 
first Gods we have to worship are our own countrymen ..." 


“Hands off! Who cares for your Ramakrishna? Who cares for vour Bhakti 
and Mukti (= Faith, Salvation)? Who cares what your Scriptures say? I will 
go into a thousand hells cheerfully, if I can rouse my countrymen, immersed 
in Tamas (Darkness, Ignorance), to stand on their own feet and be men 
inspired with the spirit of Karma-Yoga (= the Discipline of Action) ... 1 am 
not a servant of Ramakrishna, or anyone, but of him only who serves and 
helps others, without caring for his own Bhakti or Mukti.” 


We have to note that it was Vivekananda who declared near about 70 
years ago that the next great revolution of the masses—the neglected and 
despised Siidras—was to come either from Russia or from China. The advent 
of Lenin, as yet unknown, and the great work he did, was thus in a way the 
prophetic anticipation of one of the greatest lovers of man and champions 
of long-suppressed masses. That was Vivekananda of India. 


But Vivekananda js not unique in this kind of intense sense of agony for 
the suffering masses. Long ago, in the Indian tradition, the National Epic of 
India, the unknown poets of the Mahabharata recorded ideas like the 
following as admonitions to both rulers and the people :— 


“Remove hunger and fear from people, give them best enjoyments. What 
is more sinful than when children stare at the tasty dishes of others, which 
they cannot eat as a matter of right? ... Cursed is the life of that King in whose 
realm the learned men, even as all other men, suffer from want ... If the land- 
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holding ruler does not protect the people, after claiming to be their protector, 
he is to be slain by all coming together, like a mad and diseased dog.” 


The October Revolution, more than vindicating the rise of the Russian 
people, proclaiming the elevation of suffering humanity and emancipation of 
exploited nations, came to us with the promise of a Utopia for humanity as a 
whole. 


Naturally, with the exception of the unthinking aristocrats and the masters 
of trade and industry, those among the intelligentsia who had the habit of 
reflecting on the miseries of man and pondering about remedies, and such 
few persons among the working classes who could dimly perceive the 
inequities and injustices of the situation, found some rays of hope. And to all 
and sundry, it brought the message of a promised freedom. 


After the establishment of the Soviet State, the later developments of its 
history and its policies naturally have an interest for experts and specialists 
and professed politicians. But it would appear that certain strong views, which 
became fully articles of faith with a section of the Communist leaders, could 
not receive that open-armed welcome from the rank and file of Indians. Most 
Indians are convinced supporters of Parliamentary Democracy with secularism 
and with freedom of expression of thought and belief, combined with equal 
chances for all (e.g. by abolishing the institution of caste in the affairs of the 
State). Thus, for example, there 1s the question of faith in an Ultimate Reality 
and in a Moral Law transcending all formal religion and dogmatic ethics. In 
such matters which we cannot prove, it is best to keep an open mind, and in 
spite of unreasonable diehard orthodoxy raising its ugly head here and there 
this open mindedness is still sought to be maintained by the largest masses of 
people in India as one of the most precious heritages of Indian civilisation. 
The agnostic position, and not the intransigent faith on either side, is after all 
the only civilised position to take up in questions which cannot be 
demonstrated or established as in physical sciences. Human life, as conditioned 
by circumstances, gives rise to different ways of looking at things. There is 
nothing permanent in human affairs, as everything is in a state of flux. The 


234 


India and the October Revolution 


Soviet State, as set up by Lenin and guided by the spirit of Marxism-Leninism, 
appears not to remain hide-bound, and there is evidence of rethinking on 
some of the problems and methods, which is the only correct and intelligent 
way to follow. 


Lenin, the earth-shaker, proclaimed love and sympathy for all the peoples 
of the earth, particularly those who are down-trodden and were sufferers. In 
the practical life of the Soviets there has been ample demonstration of this 
Leninism as a principle, and its repurcussions have come to India. The new 
Soviet State is an achievement which has reoriented man’s attitude to life 
and also toward his fellow men. India recognises the great importance of this 
in the Modern Age, and for the future, and India seeks to benefit from it, in 
the background of her own past and her humble services to humanity—just 
as the Russians and other nationalities of the Soviet Union have maintained 
the things which are of permanent and universal value in their own history 
and past. 


“Whatever entity is full of splendour, of grace and of strength, consider 
that to be an emanation of the real energy that comes from the Essential 
Reality.” 


So all honour the Spirit of Lenin, one of the greatest among the Sons of 
Men. 


Amity (Journal of the Indo-Soviet Cultural Society, Delhi), New Series. No. 1, 1968. 
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THE VOCABULARY OF MIDDLE INDO-ARYAN 


The old terms tatsama, tadbhava and desi 


The Prakrit grammarians, considering the vocabulary of Prakrit vis-á-vis 
Sanskrit, made a three-fold classification of the vocables of MIA or Prakrit— 
(1) tatsama or exactly similar to that, 1.6, Sanskrit, (i1) tadbhava or derived 
from Sanskrit, and (111) desi, or ‘belonging to the country’, meaning such 
words equivalents for which with any amount of striking phonetic resemblance 
could not be found in Sanskrit. These terms have no historical implication or 
significance—they only refer to the formal aspect of the word. As has been 
mentioned before the dynamic character of language was not yet understood, 
although in a general way it was accepted that Prakrit as a whole was a kind 
of corrupt or modified Sanskrit, not necessarily historically developed out of 
it, but as something which may be looked upon as running parallel to Sanskrit 
ab initio. The question of derivation not being at all in the mind of the 
grammarians, no attempt at differentiation of the various elements, in a 
temporal as well as local context, was made. A Prakrit word was exactly the 
same in form as a Sanskrit word—and therefore it was called a tatsama. 
Simple words not susceptible to phonetic change, even though they were, 
inherited from OIA (represented by Sanskrit) as much as modified words 
(tadbhava), were thus just in a different category from each other. Thus words 
like deva, muni, kala, sarala, mani, komala, nanda, mafiju, etc might be as 
much an inherited element in Prakrit or MIA as words classed as tadbhavas 
like ajja, canda, mitta, raccha, issara, damsana etc, but this aspect of the 
question was not taken note of. So from the historical point of view this 
classification is faulty. Then again, with regard to the desi words, there was 
not further enquiry—their equivalents could not be found in Sanskrit—ergo, 
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they were desi. And moreover, in this classification there was no place for a 
vide Si or foreign, non-Indo-Aryan element in MIA. The theory was that 
Sanskrit as the language of the gods and the primeval sages was the oldest 
language of the world, coexistent with the gods, and all other languages, 
Indian or foreign, arya or mleccha, were but aberrated or degenerate forms of 
Sanskrit; so, theoretically, there could not be any extra-Sanskrit element, but 
only elements which in their ultimate analysis were so profoundly altered as 
to be beyond the scope of ordinary scholars to find their Sanskrit originals— 
hence, they could only be properly described as desi i.e. just belonging to the 
countryside, to the ignorant masses who did not understand or speak the 
language of the gods, the rishis, and the Brahmanas who were the Sistas or 
cultured people. Onomatopoetic words also are classed under desi. 


The new application of the old terms 


Modern Indo-Aryan linguistics in the hands of western scholars basing 
itself on historical sequence and comparative inter-relation had to have suitable 
terms which would clarify the connexions historically; and, as a consequence, 
these terms were given a new force and definition, and necessary new terms 
to give a proper logical classification were also brought into use. The old 
terms tatsama and tadbhava and desi were retained, but with altered 
implications or meanings, and at least two new terms were adopted, ardha- 
tatsama or semi-tatsama and vide Si or foreign, i.e. coming from extra-Indian 
languages. These five terms, the three old ones with a modified sense, and 
the two new ones, have so far been helpful in enabling us to appreciate the 
situation in MIA in the matter of its vocabulary. 


Words in any language at a particular stage in its history can be brought 
under two main heads: [A] its native element, inherited from earlier stages of 
the language, including early or previous foreign loans or borrowings which 
have become naturalised and which have been passed down as part of the 
sprachgut of the language, as well as new vocables created out of existing 
elements; and [B] its loans from other languages after a certain stage in its 
history and referring to the stage we are considering. There can of course be 
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blends of [A] and [B]. The great fact of the presence of Sanskrit or OIA still 
dominates our vision in matters linguistic, and there are ample reasons for 
this. We generally have our main or basic references to OJA or Sanskrit only, 
so far as MIA and NIA are concerned, and then to other languages, whether 
to Indian non-Aryan or to foreign. Taking Sanskrit as being loosely the 
equivalent of OIA, we can say that in MIA, vocables of the type of [A] as 
discussed above consist of tadbhava words, words which were inherited or 
which were transformed into MIA. Such words normally would show a 
particular line of sound-change if such sound-change 19 in the nature of things, 
but it may be quite accidental in a large percentage of phonetically simple 
words that there would be no sound-change in them at all, and according to 
the old non-historical classification they would come under the next category. 
Under [B] or borrowed elements, there would come first of all the Sanskrit 
borrowings, i.e. words,— apart from the inherited ones which were from 
OIA,—modified or not, which were taken over from Sanskrit books or lexicons 
as impositions into the MIA colloquial or literary styles of learned men. 
Sanskrit and MIA speeches ran so close together throughout their history that 
one would hesitate to think of the question of loan or borrowing here, but 
loans these learned words certainly were. When such words did not show any 
change in their forms, at least in their written spellings, from Sanskrit (in the 
spoken language changes were bound to occur as the MIA sound-system 
differed from that of the OIA), they could be described as tatsama borrowings, 
having exactly the same form as in Sanskrit. In MIA such fatsamas would be 
rare, as the orthography of MIA, being generally refreshingly phonetic and 
realistic, usually sought to indicate the modification in pronunciation by a 
modified orthography, and hence thus changed the form of the Sanskrit loan 
to what would be uncritically described as tadbhava by the old grammarians. 
Although such unmodified loan words from Sanskrit were very very few in 
MIA, they nevertheless occurred in some instances: e.g. in Pali we have the 
word brahmana, which was a pure tatsama borrowing from Sanskrit, and the 
genuine inherited Pali word ought to have been bamhana, which is found in 
other forms of MIA. The more the MIA advanced in its phonetic decay, the 
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lesser grew the chances of its having a pure tatsama element: and with the 
Prakrit writers, it became almost a sacrosanct practice to modify Sanskrit 
loans according to the current Prakrit or MIA way of pronunciation. This 
current habit of reading or pronouncing Sanskrit was generally quite different 
from the pronunciation habits obtaining at an earlier epoch when OIA was 
being transformed into MIA, and it is easy to note the lines along which the 
later habit of altering Sanskrit words brought about changes in the loan-word, 
from Sanskrit, changes which were not like those noticed in inherited 
tadbhavas. Such modified Sanskrit borrowings were thus quite common in 
MIA from the earliest period and neither the ancient grammarians, nor most 
of the present-day investigators, thought of differentiating these MIA semi- 
tatsamas or ardha-tatsamas from the inherited tadbhavas. And yet these are 
quite large in their number, and actual unmodified tatsamas are quite few 
(their preservation is accidental), not taking note of simple unmodified words 
like the few noted above which were (although described as tatsamas in the 
old terminology) as much tadbhavas as the inherited words with phonetic 
change. 


In present usage, the term desi is taken to mean the aboriginal, or rather, the 
pre-Aryan element in MIA and NIA. In the Desinamamala of Hemachandra, 
not only unexplained words of all sorts are classed as desi, but also a good 
number of what are really Indo-Aryan tadbhavas, about the affiliation of which 
this great medieval authority on MIA was not very careful. The desi element 
has of course been noted for MIA, and consequently for NIA, but there is equally 
a de Si or pre-Aryan element in OIA also, and these OIA desi words have been 
inherited by MIA as much as native NIA words. Strictly speaking, we should 
from this point of view differentiate between inherited OIA desi element in 
MIA and desi words which came into MIA as a post-OJA loan element. The 
same thing can be said of the new category of vide si or foreign words—there 
were a few foreign words which were borrowed by OIA, and these were in 
some cases inherited by MIA, and there were foreign words, comparatively a 
larger number, which were borrowed by MIA at different periods, and these 
were in most instances adopted into Sanskrit as the high literary form of MIA. 
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Although logically speaking, foreign words borrowed from languages 
outside India and words from non-Aryan languages borrowed within India 
(and since it is presumed that Dravidian and Austric forms of non-Aryan 
were also current in tracts outside of India and gave words to the Aryan speech 
when it was still outside India) should come under a single category, 
nevertheless it is found more convenient to consider them separately. The 
main justification for this is that the non-Aryan speeches as forming a 
substratum behind MIA and NIA have profoundly influenced Indo-Aryan in 
both their spirit and structure, and did not merely contribute vocables only to 
Indo-Aryan from the outside. 


When we are studying the question historically, it is necessary to give a 
chronological terminus ad quem for OIA, which will be a terminus a quo for 
MIA. As said before (Ch. L), the development of [A has not shown the uniform 
rate of progress all over Aryandom, and while the speeches of the East had 
considerably advanced in the direction of MIA by 600 B. C., those of the 
North-West were still conservative and were largely within the atmosphere 
of OIA right down to the third century B. C. and later. For practical purposes, 
we can lay down (though arbitrarily) B. C. 600 as the period for the 
establishment of MIA, albeit it was partly only in the Indo-Aryan world. 


New classification: [A] Inherited, [B] Borrowed 


The various elements in the vocabulary of MIA may be properly classified 
along the following lines: 


'[A] Words inherited from OIA: tadbhavas, with proper phonetic 
modification whenever inevitable :— 


(a) Words attested in the OIA literary language (Vedic); 


(b) Words not attested in Vedic, but coming from colloquial forms of 
OIA; | 
(c) Words created or built up in MIA with roots and affixes derived 
from OIA; 
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(d) Words of foreign origin, inherited from OA; 


(e) 


Words of non-Aryan origin, almost entirely borrowed by OIA in 
India, and passed on to MIA. 


[B] Words borrowed by MIA (from after 600 B. C.)—after its 
differentiation from OIA: 


(a) 


(b) 


(c) 


Words borrowed from Sanskrit, already established as the Classical 
Language of ancient India based on OIA :— 


(1) Borrowed words from Sanskrit, preserving their original form, 
at least in spelling (pure Sanskrit, or proper tatsama words— 
very few in number in MIA except in Late MIA or 
Apabhramsa); 


(11) Borrowed words from Sanskrit, with new type of phonetic 
modification due to an imperfectly successful attempt to retain 
the correct spelling of Sanskrit (modified Sanskrit loans, or 
ardha-tatsamas or semi-tatsamas, forming the most important 
borrowed element in MIA). 


Words borrowed from the non-Aryan languages of India, Austric, 
Dravidian and Sino-Tibetan, a good many of which were employed 
also in Sanskrit in more or less modified forms. These included 
also most onomatopoetic forms, as onomatopoea is an important 
characteristic of non-Aryan speeches of the various families in 
India (the desi element in MIA). | 


Words borrowed from foregin languages which were introduced 
into India: Old Persian, Ancient Greek, various Jranian Dialects 
from Central Asia, Middle Persian (Pahlavi), Ancient Chinese (of 
the period 220 B. C. to c. 1000 A. D.), Old Turki, etc. (The vide si 
element in MIA: many of these were adopted in Sanskrit, but a 
good number formed part of the colloquial speech, and have mostly 
passed away with MIA, although a few, not recorded in Sanskrit, 
have been inherited by NIA.) 
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(d) MIA hybrids, consisting of pure native or Indian words or forms 
combined with words of foreign origin (their number is not large). 


Glossal elements of the above categories in MIA may now be illustrated 
and discussed. 


[A] Words inherited 


[A] (a) and (b) are equally native OIA as modified in MIA. The commonest 
folk words, such as are in use in everyday life, would come under these classes, 
whether they are phonetically modified or not. Words of an elemental nature— 
names of parts of the body, of the physical features of the world, of common 
animals and plants and other common objects with which the primitive Indo- 
Europeans were familiar, of the fundamental actions and movements, the 
pronouns, the numerals, the particles, would all naturally come under these. 
Examples, siro, sissa, nasa, cakkhu, akkhi, kapála(ts.), deha, sarira, hattha, 
danta, ottha, kanna, pada, anguli, apo, na(d)i, giri, pavvata, canda, suyya, 
nokkhatta, me(g)ha, vassa, pajjafitía, bhümi, khetta, sasa, dhafifia, yava, ৮171, 
go, assa, aja, mesa, hatthi ; bidala, mamjara, sina, ukkha, rukkha, puppha, 
taru, lottha, ghara, rattha, attha, ratha, duvara, chatta, Vya(ja), dekkha, kha(d), 
cal, gam, bhid, mhi(smi), has, gha, sun, kin, as(accha), bhü (ho), dhar, kar, 
ohakam, tuvam, asau, sa, ta, ya (ja), ka, eka, dvi, tayo (tinni), catur, patica, 
sata, sahassa, apa(ava), ni, adhi, avam, yadi, yadhà, etc. Among words and 
forms inherited from OIA but not preserved in Sanskrit or Vedic may be 
mentioned cha, ti (= tvam), *supina> Second MIA sivina > svapna, acchati, 
ava, se(= tasya), kahi (* kadhi), [etc]. 

Words built up with elements derived from OIA, [A](c), form another and 
a typical class in MIA. Examples—bhartr -> bhattara-ka, bhanda + āgāra > 
bhàndaara, bhandara (taken from Sanskrit), karpa-ta > kappada, devakula, 
balivarda, sunaha, garbhartpa, vatsarüpa, [etc]. 

Foreign i.e, non-Indian words, as under [A](d), were comparatively few 
in OIA, before 600 B.C., but some were inherited by MIA, e.g. mana, karsa, 
niska (?), Yavana > Yona, Parasika, Baveru, Saka. 
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Words of category [A](e) present quite a respectable number. Examples 
are— vpüj, atavi, raka, kuhu, *ghutra > ghota (taken over into Sanskrit), marka- 
ta, kurkura, heramba, airavata(?), valgu, kala (= black), adaka, sanda, inghàla, 
Srigabera, vatingana, mayüra, gaja, kiràta, candala, tribal names, etc. 


[B] Words borrowed 


We now come to words classed under [B], viz, borrowings by MIA after 
its formation, say, from after 600 B. C. Among these, we have to take first, as 
these words are fairly extensive, borrowings from Sanskrit as the classical 
literary language following side by side with the spoken MIA dialects, 
particularly in the Brahman schools. The Sanskrit borrowings have not 
generally been given the attention or importance that 1s their due. After the 
formation of MIA, whenever the users of the language felt the need, whether 
in conversation (as it may be quite legitimately presumed, particularly among 
the classes high in social life) or in writing in MIA, they took over words 
from the older form of the speech as preserved in literature without any let or 
hindrance. As borrowed or learned words, it was attempted to preserve their 
original form as much as possible and not to make them behave like current 
modified tadbhava words outright. In a few instances, very few indeed, as 
the MIA or Prakrit tradition was going strong, these words were allowed to 
retain their original Sanskrit form, at least in writing: and in such cases these 
words are to be called Sanskrit fatsama borrowings in MIA. The number of 
such untarnished fatsamas, very small at the beiginning in Early MIA, like 
Pali, became smaller and smaller in Transitional or Second MIA, when the 
Prakrit tradition became very strong, and writers and grammarians sought to 
make even fatsama borrowings show some sort of modification from the 
original Sanskrit, otherwise it would be going counter to the Prakrit spirit. 
Then once again, in Late MIA or Apabhraméáa times, the pure fatsama character 
of these borrowings was once again given ful] play, because the phonetic 
bases of the language were worn out to the fullest extent imaginable, and 
fresh blood was needed in the shape of the Sanskrit vocables with their fuller 
consonantism and vocalism to strengthen the Apabhraméa vernacular. 
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Words of the [B] (a) (1) class ean be illustrated from Early MIA (Pali) as 
follows: brahmà, brahmano, bhadra, brahmocari, indriya, pariplava, tatra, 
?sangrama, ?udayavyaya. 


Under [B] (a) (ii) will come MIA borrowings from Sanskrit with some 
inevitable and slight changes in spelling, showing in spite of the alteration of 
the spelling a desire to retain the Sanskrit pronunciation of the word. Such 
words are words like Pali nigrodha « nyagrodha, and the whole series of 
words, whose number is quite large, which show an intrusive vowel 
(anaptyxis—viprakarsa or svara-bhakti) rather than assimilation. 


Herein lies the secret of the doublets in MIA—two different forms of the 
same OIA word—one showing assimilation of consonantal conjuncts and 
the other showing the intrusion of a vowel splitting up the conjunct and 
preventing assimilation. The former is (generally) the inherited tadbhava, 
and the latter the same word introduced to MIA (side by side with the inherited 
tadbhava) as a modified Sanskrit borrowing, a semi-tatsama. The significance 
of this in MIA has not generally been as fully appreciated as it should be. 


Thus, OIA -harsa- figures in MIA in an assimilated form, which is the 
- inherited tadbhava form, like kassa, hamsa (cf. loma-hamsano = loma- 
harsana), and side by side we have harisa, which is an Early MIA semi- 
tatsama. So we have quite a long series of words, like the following (in which 
the OLA word, or the original Sanskrit, is given first, then the inherited 
tadbhava modification with assimilation and after that the modified semi- 
tatsama borrowing with intrusive vowel) : padma = pomma (as in pomma- 
raga) and paduma, in later MIA paüma, and Apabhram$a 0802; Krsna— 
Kanha, kasana; varsana—vassana, varisana; sneha-neha, sineha; süya— 
suyya, sujja, whence Old Hindi and Old Bengali süja, suriya; àcárya—acayya, 
acariya; ratna—ratta (as in Pali ratta-ññü = ratna-jfia), ratana > radana, 
rana. 


such semi-tatsamas, judging from their descendants in NIA, were far more 
common in spoken forms of MIA than would otherwise appear to be the 
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case. Sometimes it was the semi-tatsama borrowing with svara-bhakti which 
drove out from spoken MIA the original or earlier inherited tadbhava word 
with assimilation, and the NIA word, now current, is derived from the semi- 
tatsama. Thus, OIA sarsapa gave MIA *sassapa, *sassava > sasava, and 
this, if it had survived in NIA, would have taken the form *saso in Hindi, 
Bengali, etc. But the actual NIA words, Hindi sarsó, Bengali sarisa, SorSe, 
stand on the MIA semi-tatsama *sarisapa. OIA adarsa, adarsika ‘mirror’ 
would give MIA *àdassa, àdassià, which could result only in a NIA às, asi(< 
*aassa, *aassia), but we have instead the form arsi (Bengali), 2751 (Hindi), 
and these are based on MIA semi-tatsama *adarasika, *darasia. In Old Bengali, 
we have both the tadbhava Kanha and the MIA semi-tatsama Kasana, as 
noted above. OIA padma gave a semi-tatsama paduma, which was carried 
down to Old Bengali times as patiW à. OIA kartavya through MIA (Maàgadhi 
Prakrit) kattaviya as a tadbhava derivative should have given to Bengali a 
form like *kàtui, which is not found, but instead, it was a semi-tatsama form 
based on the borrowed Sanskrit kartavya, viz, *karitavya, that gave the Bengali 
kariba (« *kariabba). 


Examples like the above would show the important place these semi- 
tatsamas occupied in MIA vocabulary and that they were living forms, too, 
although borrowed, and survived in NIA. 


[B] (b) desi words borrowed by MIA simply continued the process or 
tradition which had started from OIA times. It is sometimes difficult to trace 
when exactly a non-Aryan word was borrowed in the Aryan speech, but about 
MIA we are often sure through its registration in some MIA work, either Pali 
or the Prakrits. As a matter of fact, desi borrowing in JA has been a continued 
and uninterrupted process, starting from the day the Vedic Aryans, and other 
Aryan speakers, borrowed the first non-Aryan word in Iran and in north- 
western India, and has been carried on in NIA to our day, when Bengali and 
Bihari, Assamese and Nepali still continue to borrow an occasional word 
from Santali and Oraon and Mundari. Garo and Khasi and Bodo. Examples 
of such desi borrowings in MIA: Pali inghala kala, mama, landa, ?yavagu, 
alàpu, kevatta, (Prakrit) puli, canga, tuppa, lalla, [etc]. 
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[B] (c) Foreigners—Elamities, Assyrio-Babylonians, Persians, Sakas and 
other Iranians, Greeks, Bactrians and other Central Asian Aryans (Iranians 
and others), and latterly Chinese and Huns and Turks, came to India when 
MIA speeches were fully developed and were the spoken languages in use, 
and contact with the foreigners taught the Indians from after 600 B.C. a good 
number of foreign vocables. Some of these were used in writing Sanskrit 
also. Sanskrit as the learned language of MIA times used some Greek and 
Iranian words too, illustrative of the material and intellectual culture of these 
highly civilised peoples ofthe West. Sometimes these borrowings from foreign 
languages are found in MIA (and also 1n Sanskrit) inscriptions also, and the 
fact of their not having been registered in the literature which is still extant is 
a matter of accident only. Thus, we have a whole series of words relating to 
the science of Astronomy adopted into Sanskrit Astronomical treatises 
composed by writers who spoke at home forms of MIA (e.g. kendra hora, 
asphujit, etc). In early inscriptions we have Old Persian words like dipi, nipista, 
ksatrapa, asavari, dibira, mihira, [etc]. Some of the Greek months are named 
in Kusàna inscriptions. Already A. Weber in 1873 [‘Hindu Pronunciation of 
Greek, and Greek Pronunciation of Hindu words’, The Indian Antiquary, May 
1873, pp. 143-50] gave a list of Greek words in Sanskrit (and other Indo- 
Aryan), and a good long Iranian list can also be made from both inscriptions 
and literature. In MIA (and following that in Sanskrit) half a dozen Chinese 
words are found—kicaka, Cina, musara, Saya, tasara, |sindüra]. We have 
the Central Asian kàyagala, and names of Central Asian and other extra- 
Indian peoples (Bhota, Ramafifia-desa Yava, Katàha, [etc]). Just before the 
formation of NIA, the Turkish words thokkura < tegin, *butta or buta as in 
Bihari but-rü, and kataka, turukka (tulukka), tajika. Muslim names and titles 
of Arabic and Persian origin: Mira, Hammira (Humbira), Siratrana, Sahi 
(5277), [etc]. 

(B) (d) Hybrids in MIA: Compounds Hinduga-desa, Cinamsuka, musara- 
galva, turuska-danda, [etc]. 
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Onomatopoetics, Jingle words  . 


Onomatopoetics and jingles form a distinctive feature of the vocabulary 
of MIA. Such onomatopoetic formations are rather rare in OIA, and wherever 
we have them they are mostly single expressions—monosyllabic, which 
indicate largely a quick movement or action or a transitory noise. Thus, we 
have monosyllabic onomatopoetics like jhat, mrok, cit (as in citkara), tam, 
Sit, phat, hum, kren (?), phut, jhan and some disyllabic ones like haha, hihi, 
cicca, jhilli, kaka, bheka, kokila, kuhu, MIA ?ghugghu (owl). These are mostly 
interjectional, but in some cases, they are nouns, and they also furnish bases 
to verbs: Sanskrit ghurghura, jajvolyamana, dedipyamàna. 


Onomatopoetic words and jingles form a very characteristic linguistic 
peculiarity of NIA, and in this matter there has been undoubtedly an 
approximation of IA to the pre-Aryan languages. Not only in Dravidian and 
Austric in India, but in a language like Japanese, which belongs to the 
agglutinative class like Dravidian, the very wide use of jingles and sound- 
indicating words, generally in duplicate, to express various feelings and 
sensations and emotional reactions to sights and sounds of nature and even to 
personal physical conditions is something remarkable, and not at all found in 
the Indo-European speech-orbit. Sensations which are physically felt, and 
mental feelings, are expressed by means of jingles and sound complexes. 
Rabindranath Tagore and Ramendra Sundar Trivedi (in their essays in Sabda- 
tattva and Sabdakathà respectively) first made a very detailed study of the 
nature and working of these onomatopoetic words and jingles in relation to 
expression of sensations and mental reactions. Thus, where in English we 
would say biting pain, or gnawing pain, ox burning pain or throbbing pain, 
in Bengali the expressions would be with onomatopoetic jingles, like 
yantranay kat-kat kara ‘to do katkat with pain’, or jhan-jhan kara, tan-tan 
kara, kan-kan kara, etc. The sound here appeals to the brain through the ear, 
suggesting the nature of the sensation. So a red flower, when its colour 1s 
nice and appeals to the'eye, the Bengali speaker would say tuk-tuke lal; when 
it is just red and very stong red, it would be tak-take lal; and when the red 
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would be too loud and garish, in Bengali we would say koet-kéte lal; and 
when we want to speak of a dirty looking smudgy red, we say dhoeb-dhebe 
181. In English, for sounds, we have these jingles to a limited extent, e.g. ting- 
a-ling, as opposed to ding-dong, tom-tom, ticking of a watch, rub-a-dub- 
dub, In NIA, the onomatopoetics and jingles have a special appeal to the 
speakers threugh the quality of both the consonants and vowels: thus, tuk-tuk 
is a very petty and not unpleasant noise, dhah-dhak is the noise made in 
gulping down, tak-tak refers to a knocking or tapping noise which is more 
audible than the kind of noise suggested by tuk-tuk; and tdék-tdék is the 
noise suggested by one talking and rubbing on the same thing in a fault- 
finding nagging spirit. By putting in a vowel (usually 4) in between two 
reduplicated forms of the same onomatopoetic, we have the additional sense 
of periodical or timely repetition of the same noise—e.g. tak-tak is just 
continuous, with monotonous repetition of the noise, taka-tak would suggest 
periodicity. These are some of the very rich and varied functioning of the 
onomatopoetic words, reduplications and jingles in a NIA speech like Bengali. 


This sort of speech material is, as the evidence of MIA vocabulary would 
amply demonstrate, an inheritance from MIA in NIA, and in MIA this is 
either an independent development from an earlier existence of onomatopoea, 
which is common to all languages, or it is a borrowmg or imposition from the 
non-Aryan speeches. Doubtless the extent and functioning capacity of 
onomatopoetics in NIA is much wider and deeper than in MIA, and a great 
deal undoubtedly is a new development or evolution in NIA. But the paucity 
of onomatopoea in Indo-European languages outside India and their wide 
existence in the non-Aryan languages, Dravidian and Austric specially, would 
suggest strong non-Aryan influences on Middle Indo-Aryan. When a large 
number of people is exchanging one language for another, during the 
transitional stage nothing would be more helpful to eke out a limited amount 
of vocabulary than expressiveness through gesture and through onomatopoea, 
and since the use of onomatopoetic expressions is characteristic, or at any 
rate is a noteworthy trait, of the non-Aryan speech which is being supressed 
or is being abandoned, it would be only natural for onomatopoetic expressions 
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to find a prominent place in the Aryan speech as it was becoming accepted 
and adopted and modified in the process by masses of original non-Aryan 
speakers. Herein possibly is a reason for the emergence of a growing number 
of onomatopoetic words and jingles in MIA. | 


Already from Early MIA as in Pali we can note the admission of 
onomatopoetic forms. R. Morris, the English linguistician, noted in 1885 the 
occurrence of these onomatopoetics in the language of the Pali Jatakas (‘Pali 
Miscellanies—Some Onomatopoetics from the Jatakas', Transactions of the 
Philological Society, London, 1885-87). In Second MIA, in the various Prakrit 
dialects, Pischel has listed a good number of them. In many cases they have 
equivalents or descendants in the various NIA languages like Bengali, Hindi, 
Gujarati, Marathi and the rest. Geiger in his Pali Literatur und Sprache 
similarly has registered a small number. Thus, we have in Pali (Geiger $186), 
onomatapoetics like kinakinayati, gaggarayati, galagalayati, ghurughur àyati, 
citicitayati (also ciccitayati), tatatatayati, tintinayati, daddabhayati, 
dhamadhamayati. Some Prakrit instances as quoted by Pischel ([Grammatik 
der Prakrit-Sprachen, Strassburg, 1900] § 558) bring the MIA onomatopoeia 
nearer to NIA, as can be expected. Thus, we have in Second MIA forms like 
damadamai (-damaai), kadakadaanta-, kurukuraadi, kidikidiyabhüya, 
kuuküvamàna, khalakhalei, gumagum ayanta-, ghumaghum àadi, gulugnlenta- 
, ghurughuranti, ghulaghulaamana, tiritillai tharatharei, dhagadhag aiya, 
dhamadhamàadi, phuraphuranta-, maghamaghenta-, mahamahai, 
masamasavijjai, misimisanta-, silasilaadi, simisimaanta-, surasuranta-, 
sulusulenta-, dhukkadhukkai, haraharaiya, etc. 


The onomatopoetics steadily increased in number and variety as the Second 
MIA passes on to Apabhraméa and then to NIA. In remarkable contrast with 
the Sanskrit of the Brahmanas, later post-Paninian Classical Sanskrit, as the 
literary reflex of the spoken Prakrits, show a fair number of onomatopoetics, 
and these are on the increase as in the Prakrit dialects, from post-Christian 
centuries, particularly from after the 7th century A. D., as it would appear. 
We find in the Mahabharata, the Harivamsa and the Ramayana onomatopoetic 
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like kolahala, kilikilà, halahalà, gadgada, and even cicikuci-ti vasSyanto 
babhüvas tatra Sarikah (Ramayana, quoted by B. C. Mazumdar, [‘A study of 
some Onomatopoetic Desi words'], Journal of the Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland, London, 1905, pp. 555-557). We have further 
onomatopoetics like khatakhatayate, phurphurayati, and *marmarayisma | 
< marmaraimha]; and hubha, also hamba, to indicate the lowing of cows. 
Early Sanskrit *kurkura became later kukkura in MIA, and then it was taken 
over in later Sanskrit. So *ghutra or *ghotra became ghota, and ghota is the 
common word in Sanskrit also. 


MIA words borrowed by Classical Sanskrit 


We have seen how borrowings from Sanskrit in the form of both tatsamas 
and semi-tatsamas have always been influencing and augmenting the 
vocabulary of the MIA and NIA spoken vernaculars and their literary forms. 
It was not a one way traffic only: Classical Sanskrit, based as it had to become 
on the spoken languages and dialects of those who cultivated it, also got into 
the habit of freely taking over words and forms from the latter for expressing 
ideas more intelligibly for the masses. In this way, from the very inception of 
MIA, Prakrit or MIA or Parkritistic words began to be adopted in Sanskrit. 
We find quite a few in the OIA even (at the fag end of which period MIA 
started) and in the language of the Brabmanas (e.g. Vedic vikata, nikata, 
kikata, grhnami, Brahmana Sanskrit Kuru, bhalla, ksulla, $rona ( < Sravana), 
reni ( < Srayani), manavaka, napita, Vpath, Vgath or Vghat, nata, ádhya, 
57717525710, danda, sanda, pinda, etc. In later Sanskrit, borrowings from the 
Prakrit dialects, including words of foreign and desi origin as noted before, 
are on the increase. Here is a case of the daughter nourishing with the milk 
from her own breast the aged parent: OIA words, as modified in MIA, or 
MIA creations from genuine or native IA elements, found a place in Classical 
Sanskrit as the speech par excellence continuing the OIA tradition. It would 
be difficult, in the absence of a proper lexicon of Sanskrit giving dates, actual 
or approximate, when words were registered in the language by being used in 
a particular book, to trace historically the introduction of MIA words in the 
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classical language of India: a Sanskrit lexicon prepared in the style of the 
Oxford English Dictionary with dates or time-period giving the first occurrence 
of a word in literature or epigraphy will alone enable us to appraise the matter 
historically. But we can quote the following as examples of typical MIA words 
taken over by Sanskrit, and these words would show what a vital part MIA 
vocables played in the extension of the Classical Sanskrit dictionary (the 
words are given at random: on this topic Mm Vidhusekhara Sastri wrote a 
few excellent papers in Bengali some years ago)* : kata < kıta, bhata < 
bhrta, bhattaraka (< bhartr-), puttalika, puttala (< putra), lafichana (< 
lacchana, laksana), laguda (< lakuta, a desi word originally), Vkhel (< krid), 
prakata, samkata (samkrta), guccha (< *grpsa, < grbh), Sithila (« *srath), 
masrna (Vmit-sna) < masina, edhate (Vrdh), anda, nodhà (< navadhà), piyala 
(< priyàla), mista (< mrj), rsabha (< vrsabha), kala, mudita (< mudutà < 
mrdutà, one of the Catur-bhavanas), pihita, pinaddha, vagahya, pittala (< 
pita), utthàna and utthita, lukkayita, matula, mama, adhyusta markata, karpa ta, 
parpata, parkata, carpata, kharvata, vija, viraga, ladduka, petika, pitaka, 
geha, manduka (mandra), nimbüka, navaranga, Vhind and a host of verb 
roots of MIA origin (gunda, khujjalika, [etc]). 


The admission of words from MIA of the above and other types into 
Classical Sanskrit was made easier from post-Christian times through the 
establishment of Buddhist Hybrid Sanskrit, which became a sort of a half- 
way house between MIA and the universally accepted literary language of 
ancient and medieval India. Buddhist Sanskrit was only MIA masquerading 
as, or seeking to approximate to, Classical Sanskrit, and many of its forms 
were artificlial, being normal MIA altered in their phonetics to look like 
Sanskrit (e.g. hesta < hettha < ৯2277151721), 

MIA words outside India 

MIA words were also passed beyond India. In the West, they mostly took 

over the words as they were pronounced (spoken) in Middle Indo-Aryan— 


those obtained through the north-western dialects showing a more archaic, | 
Sanskritistic phonetic atmosphere, naturally—but in the south-eastern regions 


*]t is to be noted that in some instances these MIA words were ought to be ‘edited’ and 
given a Sanskrit look by reintroducing consonantal conjuncts. 
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of Asia (Indo-China and Indonesia), where Sanskrit had become as much a 
culture language as in India, they preferred the Sanskrit forms, unless where 
through Hinayana Buddhistic influence as in Burma, Siam and Kamboja the 
MIA Pali obtained a footing: even here, we find Sanskrit still having a good 
deal of influence. Thus we may note Greek sakkharon, Persian Xukkar, Greek 
karuo-phullon katuka (kadua) phalam, Greek Sandrakottos, etc as opposed 
to the pure Sanskrit words and names which we find in Thai and Khmer, in 
Cham Javanese and Malay. 


Polyglottism in MIA* 


Existence of different speeches and dialects gave rise to this remarkable 
phenomenon in MIA times in India. 


“A word when once adopted becomes quickly naturalised if it really fills a 
want. The presence of speakers of two languages side by side leading to 
mutual influence gradually familiarises one group with some special vocables 
ofthe other. In the initial stages of this sort of inter-influence among different 
speeches, it happens that a slight explanation becomes necessary to familiarise 
one group of people with the vocables obtained from a different group, each 
using its own speech. A new word is coming to the fore, a new word from a 
foreign language which the native speaker would not usually fully understand; 
a qualifying word from the native speech, a sort of translation more or less 


(* Following the instruction (Quote: Polyglottism, p. 178— para 2... “A word when once 
adopted ... pp. 179, 180, 181, 182 ff.”) as it is found noted down by the author on the last 
page ofthe Ms just below the first sentence ofthis section, almost the entire text of his paper 
*Polyglottism in Indo-Aryan” read at the Seventh All- India Oriental Conference held at 
Baroda in 1933 is reproduced above. The paper was first printed in the Proceedings and 
Transactions of the Seventh All-India Oriental Conference, 1933, pp. 177-89, and 
subsequently reprinted (with additions) as Appendix 1] to the second editon of the author's 
Indo-Aryan and Hindi, Firma K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1960, pp. 288-303. While the 
page numbers mentioned by the author in the ms refer to the text of the first print of the 
paper in the Proceedings, the text as presented here is quoted from the second edition of his 


Indo-Aryan and Hindi, pp. 290-303. The word (চর) Which is listed in the Ms in the last 


line of the page does not appear in the paper Polyglottism in Indo-Aryan, while the other 
words in the list have been dealt with in the said paper.] ; 
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exact, would be used to make the implication of the foreign word clear. This 
sortof what may be called Translation-Compounds are found in all languages 
which came in living touch with another speech, and were influenced by it." 


“Thus in English, we find in Early Middle English times, when Norman- 
French and English were spoken side by side in England, such explanations 
in written literature: e g. in the Ancrene Riwle (c. 1225) :— cherité, pet is 
luve; in desperaunce, pet is in unhope, & in unbileave forte beon iboruwen; 
Understonde§ pet two manere temptaciuns—two kunne vondunges—beo 5; 
. pacience, pet is polemodnesse; lecherie pet is golnesse; ignoraunce, pet is 
unwisdom & unwitenesse, etc. (O. Jespersen, Growth and Structure of the 
English Language, Oxford, 1927, p. 89).” 


“In the spoken language, when French was fashionable and French words 
were being adopted largely, this sort of thing was perhaps more common, to 
help the new and fashionable foreign words to take root. Chaucer has similar 
phrases by the dozen—the same idea expressed by a French word and qualified 
and translated by an English one, or an English word strengthened by a French 
one (cf. Jespersen, ibid, p. 90). Thus: He coude songes make and wel endyte; 
faire and fetisly; swinken with his handes and /aboure; Of studie took he 
most cure and most hede; Poynaunt and sharp; At sessiouns ther was he ... 
lord and sire. Also in Caxton : I shal so awreke and avenge this trespace; in 
honour and worship; olde and auncyent doctours; feblest and wekest; .. a 
glasse or a mirrour; ... good ne proffyt; fowle and dishonestly; etc. In English, 
the French words noted above have also become fully naturalised, and there 
is no longer the necessity for these explanatory phrases." 


"In Hindi-Hindusthani, Perso-Arabic words were similarly sought to be 
introduced, to be used as an additional element in the Vocabulary, or to replace 
the native Hindi and Sanskrit words which did not have much meaning or 
appeal for Persian-using Muslims of foreign origin— Turki and Iranian. Little 
dictionaries like the famous Khaliq-Bàri of Amir Khusrau (d. 1325) were 
compiled, giving Hindi words and then, their Perso-Arabic equivalents, which 
students were to memorise and to use in their compositions." 
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“But in Indo-Aryan, we find this kind of explaining one word—a new or 
foreign one—by another, a native or more familiar one—taking a slightly 
different form. We have here a number of Compounds, of two elements, each 
meaning the same thing and being mutually explanatory. Thus we have as the 
most obvious of these 7ranslation-Compounds in New Indo-Aryan, those 
which have a foreign word as one of their elements, or a new foreign word 
explained by an old or a naturalised one. These Translation-Compounds often 
have an intensive force, and sometimes they indicate a particular variety of a 
thing, the foreign or new word hinting at the novel aspect of it. To give some 
examples, from Bengali—" 


“ca-khadi = ‘writing chalk, chalk’, being a compound, cà + khadi, of the 
unfamiliar English word chalk, pronounced in English itself as càk [t f a:k] 
some three or four generations ago, plus the native Bengali word khadi ‘chalk’ 
: cak-khadi > ca-khadi. 

“pau-ruti = Portuguese pão ‘bread’ (pronounced pau) + native Bengali 
ruti, Hindusthani roti (= “bread, chapati-bread’). The compound word is used 
to mean the leavened European loaf, as opposed to the native Indian 
unleavened chapati bread. 


“kaj-ghar = ‘button-hole’ : Portuguese casa (pron. kaze) = ‘house’ + Bengali 
ghar = ‘house’, originally ‘house (for the button)’. 

“sil-mohar = ‘seal, personal seal of metal with name or monogram’ = the 
English word seal + Persian muhr, Bengalised as mohar = ‘seal’. 


“We have a respectable number of such compounds with Persian and 
native elements. To give a few further examples from Bengali (Hindusthani 
and other Indian languages are sure to show equivalent or analogous and 
sometimes identical compounds) : 


“asa-sota = ‘mace’ : Perso-Arabic ‘asā + Indian sota; sota = ‘club, mace’. 
“khel-tamasa = ‘sport, games, spectacle’: Indian khel + Persian tamàiah. 


" Sak-sabji = ‘greens, curry vegetables’ : Indian (Sanskrit) Saka = ‘greens, 
herbs, vegetables’ + Persian sabzi = ‘greens’. 
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"[aj-$aram or lajja-Saram = ‘shame’ : Indian /aj (vernacular, Prakritic) 
and /ajjà (Sanskrit) + Persian ¥arm, both meaning the same thing. 

"dhan-daulat = ‘wealth’ : Indian + Persian (Perso-Arabic). 

"jantu-janoàr = ‘animals’ : Indian (Skt) + Persian janwar. 

“raja-badsa = ‘kings, kings and such exalted folk’ : Indian raja+ Persian 
bādšāh < padi ah. ` 

“lok-laskar = ‘host of followers or attendants, servants’ : Indian Joka = 
‘person’, “group of persons’ + Persian /a¥kar = ‘army, host’. 

“hat-bajar = ‘market, market and fair’ : Indian hat= ‘market, fair’ + Persian 
bazar = ‘market’. 

“jhanda-nisan = “banner, standard’ : Indian jhanda + Persian nisàn. 

“hadi-murdapharas = ‘sweepers’, “sweepers and cremation-ground (or 


burial-ground) attendants’: Indian hadr= ‘a low caste of sweepers’ + Persian 
murdah-faro = ‘carriers of the dead’. 


“lep-katha= ‘quilts and coverings’: lep < Persian lihaf= ‘quilt’ + Bengali 
katha, Skt kantha=‘a quilt or covering (made from old cloth sewn together)’. 
“aday-usul = ‘realisation of debts or rent’: Skt adaya + Perso-Arabic wusül. 
“kaigaj-patra = ‘papers’, ‘documents’: Persian kaghaz (kayao) + Skt patra. 


“gomasta-karmacari = ‘agents and clerks’ : Persian guma tah + Skt 
karmacari. 


“nirtha-becara = ‘harmless, inoffensive fellow, poor simple chap’ : Skt 
nirtha + Persian becarah. 


“Apart from Translation-Compounds of the above type, with a very clear foreign 


element, there are some more, where we have native elements in both parts: e.g.— 


“nahad-parbat = ‘hills, hills and mountains’ : Bengali pahad (of uncertain 
origin—it has been compared’ with Early New Indo-Aryan pahana = Skt 
pasana) + Skt parvata. 
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*ehar-bàdi = ‘house, house and garden, house and land, homestead’ : ghar 
+ badi (grha + vatika < vrta-). 


“gach-pala - ‘plants’ : gach < gaccha + pala < pallava. 
“hadi-kiidi = ‘pots and pans, pots, furniture’ : bhànda + kunda-. 


“Some of these are on the border line of dvandva compounds, indicating 
an inclusive idea: e.g. kapad-copad = ‘clothes and baskets’, ‘clothing’ : kapad 
< karpata = ‘tags, clothes’ + copad, ef. cupdi, copdi = ‘basket’. Probably 
some vague dvandva idea there was originally. But in many cases, we find 
that the words are mutually explanatory, being synonymous, as, for instance, 
in the compound baksa-pétra, baksa-péda= ‘boxes’, ‘boxes and receptacles’, 
from English box (pronounced baks about a hundred years ago) + Bengali 
pétra, peda < petaka-, pitaka-. 


“In a few Bengali words, desi elements are clear: e.g. Bengali polapan = 
‘children’ (dialectal East Bengali), where polā is from Skt pota-la, and pan 
appear to be an Austric word found in Santali (Kol) as Aópón : pan would be 
a simpler form of this word. So Bengali chele-pile (also chele-pule), meaning 
‘children, offspring’, is from earlier chaliya-pila where chaliya < chalwaliya 
= Old Indo-Aryan Saba + -ala + -ika + -aka, and pila, which occurs in the 
same form in Oriya, meaning ‘child, offspring, young of animal’, and has 
been connected, with Dravidian (Tamil pillai = ‘child, son’).”’ 


“In modern Indo-Aryan, we thus find evidence of linguistic miscegenation 
in the current vocables. From a study of words like chele-pile, cakhadi, pau- 
ruti, raja-badsa@ etc, which retain something of their compound character, 
and yet indicate a single idea, we can see how diverse elememts have 
contributed in the formation of New Indo-Aryan, Side by side with the native 
Prakritic and borrowed Sanskrit elements we, see desi or indigenous non- 
Aryan elements, and foreign elements—Perso-Arabic, Portuguese, English. 
We see from these words ample evidence of what may be termed Polyglottism 
among the people of India in New Indo-Aryan times, i.e. of the use of more 
languages than one side by side within the country, with some sort of familiarity 
with another language besides one’s own among large numbers of people.” 
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“These enquiries extended to the vocabulary of Middle Indo-Aryan, of the 
Prakrits and Sanskrit, will show a similar state of things. We have just a few 
Praknt and Sanskrit words on hand now, and these would demonstrate how 
in India of 1500 or 2000 or 2500 years ago, there were current on the soil of 
the country not merely the Indo-Aryan dialects, but also non-Aryan speeches, 
and foreign speeches, which were very living forms of speech and which. 
had reacted to a remarkable degree on Indo-Aryan. We now may study a few 
of these words from Sansktit and Prakrit which are really Translation- 
Compounds." 


(i) 


(1) 


Sanskrit karsa-pana = Pali kahapana, Pkt kahavaha Bengali kahan 
: ‘a kind of weight, a coin weighing a karsa’. This word 1s a 
compound of two elements 12752 and pana, the source of the former 
being karsa = ‘a weight’. The word karsa would appear to have 
come from Achaemenian Persia, the influence of which land on 
the ancient material culture of India is now being fully admitted; 
and pana has been shown by Dr Prabodh Chandra Bagchi to be a 
species of numeration which 1s Austric (Kol) in origin (it really 
means ‘four’, and is connected with Santali pon, pun = ‘four’ *). In 
karsa-pana we would thus have an explanatory compound, 
consisting of an Old Persian karsa and an Aryanised Austric element 
pana. 


Sali-hotra is another intersting word found in Sanskrit. It is ‘a 
poetical name for a horse' (Monier- Williams), and the scholastic 
explanation is that a horse 1s so called because it received offerings 
(hotra) of rice (Sali). The word sali-hotrin means ‘a person with 
horse’; and the form sali-hotra, in addition, is the name of a sage 
who wrote a treatise on the veterinary science. À horse doctor in 
Sanskrit is also Sali-hotrin. In this sense the word still lives in the 


[* See Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India by Sylvain Lévi, Jean PrzyJuski and Jules 
Bloch, translated from French by Prabodh Chandra Bagchi, Calcutta University, 1929, 
reprinted 1975, ‘Introduction’ by Prabodh Chandra Bagchi, p. XIV.] 
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Indian Army, the veterinary officer ina cavalry regiment being called 
a Solutri, In Hindusthani the word occurs as sarotari or salotari. 


Now, Sali-hotra would appear to be another compound formation, 
with synonymous elements from two different speeches. Leaving 
apart the common Sanskrit word sāli = rice, which would appear to 
have quite a distinct origin, the element Sali in Sali-hotra is 
unquestionably the same that we see in the name Sali-vahana, and 
it has been shown by J. Przyluski (in the ‘Journal of the Royal 
Asiatic Society’, London, 1929, pp. 273 ff.) to be merely the ancient 
Kol (Austric) word for the ‘horse’ (found in Santali: as sad-óm). A 
further evidence of the existence in the current dialects of ancient 
India of a form sada to mean the ‘horse’ is found in the Sanskrit 
word sada = ‘sitting (on horseback), riding’, which occurs also in 
the forms sadin, sàdita, cf. a$va-sáda, aSva-sadi = ‘a rider on a 
horse’. This word is unquestionably to be connected with Sali- 
vahana and Sata-vahana and with Sali-hotra. Sali, it is thus clear, 
means ‘horse’, and is in its origin Austric; and hotra would appear 
to mean the same thing, and probably it is a word we can associate 
with the Dravidians. The Indo-European word for ‘horse’ ( *e K wos) 
is preserved in Sanskrit as avah. This was replaced later by the 
word, of uncertain origin, ghota. Except in one or two dialects in 
the Dardic area and in a few rare words (e.g. Bengali a§-gad = 
Sanskrit aSva-gandha ‘a plant’), ava is unrepresented in India, 
ghota and its derivatives and relations giving the words for ‘horse’ 
in Indian Aryan and Dravidian languages. The Skt form ghota would 
appear itself to be a Prakritic formation, its older form being *ghotra 
or *ghutra, a form which we can at once link up with the Dravidian 
equivalents—Tamil kutirai, Kannada kudure, Telugu gurra-mu < 
*outra-mu. 
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(ii) 


“The word *ghutra-ghotra-kutirai is itself of doubtful origin, but 


` itis a very old word, widely spread all over the Near East. An ancient, 


Egyptian name for the horse, which doubtless came from Asia (from 
Asia Minor or Mesopotamia), was btr which would appear to be 
just a variant of *ehutra. The Modern Greek word for the ass, 
gadairos, and the Turki word for the mule, katyr, would appear to be 
connected with *ghutra-htr. For the present) we may tentatively look 
upon the word as extra-Indian (Asianic, that 1s belonging to Asia 
Minor and the Aegean) non-Aryan which was probably brought in 
by the Dravidians; it may be that it is a genuine Dravidian word, 
since we should note the possibility of the Dravidians themselves 
being Mediterranean (Lycian, Cretan) in origin. Sali-hotra would 
seem to preserve an old form of ghota also in its second element. 
Sali-hotra = ‘horse’ = Austric + Dravidian Translation-Compound, 
as a synonym for the horse: as$va-sádi would then be an Aryan + 
Austric Translation-Compound. 


The name of the sage Pala-kapya is found in later Sanskrit as that 
of an authority on the training of elephants. Some legends occur 
about him, which would indicate that he was a sort of Mowglie 
who lived among elephants. The name Pala-kapya is explained as 
being made up of the personal name Pala and the gotra or clan 
name kàpya, which is evidently a derivative from kapi, usually 
meaning ‘monkey’ in Sanskrit. But it would appear that Pala-kapya 
is just a Translation-Compound, exactly parallel to Sali-hotra. Pala- 
kapya is just a compound of .two words from two different 
languages, each meaning ‘elephant’; and as in the case of Sali- 
hotra as a personal name, this compound word came to signify a 
rsi or sage who was looked upon as an authority on elephant training 
and the care of elephants. These are instances, of how a personality 
can be created out of a common name—both Sali-hotra and Pala- 
kàpya are cases in point. The first element pala signifies ‘elephant’ 
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and ‘ivory’ in Dravidian, where the word 19 found in different forms 
(this matter has been thoroughly discussed by Sylvain Lévi in Notes 
Indiennes, ‘Journal Asiatique’ 1925, pp. 46-57*, and by Prabodh 
Chandra Bagchi in the ‘Indian Historical Quarterly’, 1933, pp. 258 
ff.). We should note in this connexion that another name for the 
sage Pala-kapya is Karenu-bhü or ‘born of a she-elephant’, which 
indicates that the name also has something to do with elephants. 
The second element kàpya has been discussed by Prabodh Chandra 
Bagchi (loc. cit., p. 261), who has made it clear that the word kapi 
also signified—at least it was employed as a synonym for—an 
elephant. Bagchi quotes as different synonyms for the plant gaja- 
pippali the words kari-pippali, ibha-kana, kapi-valli, and kapillika, 
where evidently gaja, kari, ibha and kapi mean the same thing. 
The name of a common Indian fruit, the wood apple, is kapittha 
(cf. a§vattha = the peepul tree). This fruit is a favourite of elephants, 
and there is a Sanskrit expression— gaja-bhukta kapittha-vat (‘like 
a kapittha fruit which has been eaten by an 91610179106 1113 supposed 
that when an elephant swallows a kapittha fruit, its hard shell is 
preserved intact while the kernel of the fruit inside the shell is 
extracted within the stomach of the animal, only the empty shell 
being rejected). Can it be that kapi in kapittha also means ^ 
‘elephant’? The likelihood of kapi signifying also elephant is 
strengthened by the occurrence of an analogous word to mean the 
elephant in certain Near Eastern languages, in Hebrew and in ancient 
Egyptian, for instance. ‘Ivory’ is ¥én-habb-im in Hebrew, where 
Xén means ‘tooth, tusk’, and habbim (in the plural) obviously means 
‘elephants’: the basic word would be habb: In ancient Egyptian, 
the word for the same animal is ab or hb, i.e, hab. The Hebrew and 
Egyptian word habb, hab we would feel tempted to compare with 
kapi. *kapi = hab is a word of unknown origin; it is probably of the 





[* See the first article (“Paloura-Dantapura’) in the Appendix to Part’ III of P. C. Bagchi’s 
Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India. | 
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(iv) 


(v) 


(vi) 


same nature as ghota-*ehutra-kutirai- htr-gadairos-katyr. I think it 
will not be too rash and too bold a speculation to see in Pala-kapya 
a Translation-Compound of a Dravidian and an extra-Indian non- 
Aryan element. 


In the Gopatha Brahmana, mention is made of a sage Danta-vàla 
Dhaumra, a contemporary of Janamejaya. This name appears to be 
different from that of Dantala Dhaumya mentioned in the Jaiminiya 
Brahmana as a contemporary of Janaka Videha. (I am indebted to 
Dr Hemchandra Ray Chaudhuri for drawing my attention to these 
names.) Dhaumra is the patronymic, but what is the meaning of 
Dontavala, the personal name? Is it for Danta-pala ? The other 
name Dantala would mean ‘long-toothed’, or ‘big-toothed’, but - 
ala, -vala, -pala as a suffix showing possession or connexion 1s 
late, and not earlier than the Apabhramáa stage in the history of 
Indo-Aryan. 1 suggest that here, too, the word Danta-vàla 19 for 
Danta + pala, and the word is an Aryan-Dravidian synonymous 
compound, meaning first, ‘ivory’, and then ‘elephant’. The 
occurrence of the synonymous names Danta-pura = Paloura for 
the same city, and of Baleokouros (= Vilivayakura) and Kolhapur 
(discussed respectively by Sylvain Lévi and Prabodh Chandra 
Bagchi —-cf. the latter scholar in the ‘Indian Historical Quarterly’ 
for 1933, pp. 256 ff.) can be recalled. 


During the Saka period of Indian history, we have the evidence of 
a number of Saka (and other Iranian) names and epithets being 
introduced into India. One such word is murunda, which means 
‘prince’ or ‘king’ in the Saka language. In Indian Saka inscriptions 
an expression like murunda-svaminiis clearly a bilingual formation 
of the type noted above. + 


A few other words obviously of the same type can be noted, but the 
origin and affinity of each element has not been investigated. In 
the Kamauli grant of Vaidyadeva of Pragjyotisa (second half of the 
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11th century), we find the mention of a stream called Jaiigalla. 
This is a compound of jaü < Skt jatu = ‘lac’, and galla, which is 
found in Modern Bengali as gala, meaning also ‘lac’ (jatu > jaü is 
also found in Bengali as jau). Probably galla meant *molten lac' 
originally, but this juxtaposition may well be looked upon as being 
in line with the examples cited above. 


In the Mahavastu, we have iksu-ganda = ‘sugar-cane’, as a 
compound of iksu (represented in New Indo-Aryan as 1707 aukh, 
akh, ükh, is < iksu, *aksu, *uksu) and ganda, which is found in 
New Indo-Aryan (Hindusthani) as ganna and ganderi. Do we have 
here two words for the same thing, from two separate languages 
current in ancient India? 


Similarly, the Mahavastu word gaccha-pinda is a curious compound 
meaning ‘tree’ : gaccha occurs in Bengali (and the allied Eastern 
Indian speeches) as gach = ‘tree, plant’: originally it meant ‘a 
progession, a movement’, referring to the growth of a plant (from 
Yeam-gacchy; and pinda is ‘a lump’, ‘a clod, an immobile mass’. 
The compound, to start with, might have been a descriptive one 
which posed a riddle or paradox : gaccha-pinda = ‘a progressive 
lump’. But why have a paradox or a riddle to mean a thing of such 
a simple and fundamental character like a tree or plant? We should 
remember that pinda gives the common Hindusthani word for a 
tree—pemd or péd. What is the real source of this pemd ? In any 
case, gaccha-pinda, from point of view of New Indo-Aryan 
semasiology, is nothing but “tree + tree’—a Translation-Compound. 


Exactly similar to gaccha-pinda and the rest is the Apabhraméa 
word accha-bhalla = ‘bear’, in which accha is Indo-European, Skt 
rksa (which occurs in Hindusthani, as an old semi-tat-sama 
undoubtedly, in the form rich), and bhalla is the source of the New 
Indo-Aryan bhàlü (Hindusthani), bhaluk, bhalluk (Bengali) also 
meaning ‘bear’. The word bhallahas been explained as being from 
Old Indo-Aryan bhadra : accha-bhalla « rksa-bhadra, from this 
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. &) 


(xi) 


point of view, would mean 'the bear, the meek one' as an 
euphemistic expression. This 1s not impossible, as there is frequently 
a disinclination to take the name of a noxious animal (the utterance 
of the name is supposed to draw it to an inconvenient proximity) : 
bhalla = ‘the good one, the meek one’ may have been at first 
euphemistically employed, and then it came to be the sole name of 
the animal. Just as in Russian the word for ‘bear’ is medved = 
"honey-eater' (= E madhv-ad). But here also enquiry should be 
pushed if bhalla has any affinities outside of Indo-Aryau, as in 
Sanskrit bhadra. 


We can compare Skt kaficula, kañculikā = ‘jacket, bodice’ with 
colika, meaning the same thing. These words are also represented 
in the vernaculars. The word seems to have meant originally ‘cloth — 
for the breasts’; cf. colika-patta = ‘cloth for the middle’. Then 
kaficula, kaficulika would appear to be *kan + colika, where *kan 
is an Austric word, found in Bengali as kāni = ‘rag’: cf. Malay kain 
= ‘cloth’; and cola may be connected with cela = ‘cloth’, a word of 
uncertain origin. 

In the Maratha country, the Kayastha caste among the Hindus, so 
common in North-India and Bengal (as Kayaths), is known as 
Kayastha-prabhu. It has been suggested (my friend Harit Krishna 
Deb drew my atténtion to this) that the word kayastha, which 
denotes the writer|caste connected with government offices, from 
pre-Muslim times, is really the Old Iranian word khshayathiya 
(x¥aya@iya) meaning ‘king’ as in the Old Persian Achaemenian 
inscriptions. This word was introduced into India in the 6th century 
B. C. It is the source of the Modern Persian word ¥ahi, šāh; and its 
Middle Indo-Ary | modification would be *khayatthiya, which 
would further change to kayattha (and kayath in New Indo-Aryan); 
and it would easily be Sanskritised as kayastha. The word for ‘king’ 
was extended to mean merely a title of respect, like the later Indo- 
Aryan use of ae yord Maharaj (as addressed to any Brahman) or 
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Sah-sahib in Hindusthani (with reference to a Süfi teacher); and it 
was addressed to a government writer or secretary, and then it 
became a caste name. The use of the Sanskrit word prabhu ‘master’ 
after kayastha (if the old Persian origin, as suggested above, is 
allowable) would thus be another instance of a Translation- 
Compound from Middle Indo-Aryan times (= ‘king or lord’ + ‘lord 
or master"). 


“Although the number of positive and well-attested instances is not large, 
from the few words from, MIA and OIA, as discussed above, it would be 
allowable to assume, as a subsidiary line of evidence, the presence of linguistic 
conflict and compromise in ancient India. The non-Aryan dialects were there, 
and they were going very strong two thousand years ago, and even later, 
although no notice has been taken of them officially in the Brahmanical, 
Jaina and Buddhist texts in Indo-Aryan. Words and names from them were 
coming into Aryan; and later on, when the original non-Aryan languages 
were lost, their significance also died out, except here and there in a stray 
tradition Foreign languages were also spoken by settled groups of people- 
Greek, Old Persian, and various other Iranian languages, and they were 
probably cultivated by large groups. Words from these also were finding a 
place in Indo-Aryan. Undoubtedly the number of such words was much larger 
in the spoken vernaculars than could be now realised from the situation in 
Sanskrit and the literary Prakrits. In fact, we have almost. a similar situation 
in ancient India as now in modern India, in the matter of languages: only, the 
non-Aryan larfguages were spoken much more widely than now. Probably 
among the masses of what is now Aryan India, non-Aryan dialects (Dravidian 
and Austric) were much more common than Aryan ones. In fact, India of two 
thousand years ago and more was characterised by Polyglottism 
(Multilinguism, or Bahubhasita) almost as much as Modern India of the present 
day." | 
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